শঙ্করাচর্যোর গ্রন্থমালা 


iLL BHF TTBS meee 


( শ্রীমদতীশ্বর-শঙ্করাচাধ্য-প্রণীত গ্রন্থ- 
সমূহের সমাবেশ ) 


পণ্ডিতবর 


শীকালীপ্রান্ন বিষ্ভারত্ব কর্তৃক অনুবাদিত । 


বন্তম্তা-কাধ্যালয় হইতে প্রকাশিত |, 
দ্বিতীয় সংস্করণ । 


ক [লকাতী; ১১৫৪ নং গ্রে স্্ট, “বসুমতী প্রেসে” 
শীপৃ্চন্্ মুখোপাধ্যায় দ্বারা মৃদ্রিত। 
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1 না ১২ এক ক টাকা | 


১৩১৪ 


জভূনসিক্কা ॥ 


শঙ্ষবাঁচার্যোর গ্রন্থমালার পত্িচয় প্রদান বাভল্য মাত্র । যখন সৌগতগণ 
মেদিনীমণ্ডলে একাধিপতা স্থাপন করিয়া £বদিকী ক্রিয়ার বিলোপসাধন কৰে, 
আন্তিকাবৃদ্ধি জগৎ-সংসার হইতে একেবাবে অপঙগত হয়, যাগযজ্ছে মানবগণের 
শদ্ধা, ভক্তি € আস্থার লেশমীএ থাকে না । তখন ধর্ষের গ্রানি ও অধর্শ্বের 
অক্রায় দেখিয়া কৈলাসপতি শঙ্গবাচানাকপে ধবাধামে অবতীর্ণ হন আহার 
'পতাবেভ- তাহার বিভারবলেই বৌদ্ছগণ নিরস্ত, পরাভত পর সব্বথা পলাবিত 
ইল, জগতে পুনৰায় বেদমত প্রবল হইয়া) টে, মানবনিচয়ের জয়ে 
আস্তক্যবদ্দির উদয় তয় ; আতরাং সকলে পুনবাধ সস বর্ণশমবিভিত ধৃশ- 
কল্মাসচানে সাগ্রহে ও সাদরে প্রপৃত্ত হয় 

কলিযুগে মানবগণ ক্ষাণায়ু এবং কমশঃ ক্ষাণনদছি, এ ক্ষীনল্গান হওয়াও 
পেদেন গমন বুঝিতে হাহাদিগকে। অক্ষম দেখিয়া মহাযোগা শঙ্ষধ্ বেদের 
ভাম। প্রস্থত করেন এবং পরিশেষে ক্ষদ ক্ষুদ্র অনেক পুলি গস্থ রচনা কর্তিয। 
জুগৎ-সংসারের মগোপকারসাধন করিয়া গিয়াঞেন । ধ'সকল এইড ব্রহ্মপরি- 
জ্ঞান, অদ্দৈতব্রহ্গভ€ প্রভৃতি পুঙ্গান্তিপুঙ্গবপে প্রকঠীরুত হইয়াছে । অধুনা 
সেই সকল উপাদেয় গ্রন্থ এক প্রকার ছষ্টরাপা হওয়ায় আমা ববায়ে দ্র বিড, 
কর্ণট। শশী প্রভৃতি স্থান হইতে তস্তলিখিত পুস্তিকা আনাইয়! সমস্তপ্তালত 
একত্র সমাবেশ করত প্রকাশিত করিলাম ; এখন সাধারণে সাদনে গ্রহণ 
কমিলেই সফ্ষল যত্ৰ হইব; ইতি। 


প্রকাশক । 


বিজ্ঞাননৌকা। 

* প্তামলক 
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বক্ষনামাবলামাল৷ 
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পশ্পোভবমালিক। 
গলা-স্তোতর 

শিব ভুজীঈঞ ক৫-ক্পোত 
শিবপঞ্চাক্ষরস্তোত্র 
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ক্কালভৈরবাষ্টক 


সূচিপত্র 


হু 


[বিষয় . 
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নঘুদাষ্টক 
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স্থচিপত্র সম্পূর্ণ! 


[ ২ 
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ভগাশ্বান 


শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থমালা। 


৬ সপ + owe ০০ পাপপাশ ভাজা” পপ | এট শা" জা 


মোহমুদগর | 
EU 
মুঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং, কুরু তনুবুদ্ধিমনঃসু বিতৃষ্ণাম্‌। 
বল্পতসে নিজকম্মোপান্তং বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্‌ ॥ ১॥ 
কা তব কান্ত কন্তে পুত্রঃ, সংসারোইহয়মতীব বিচিত্রঃ । 
কণ্ঠ ত্বং বা কুত আম্াতস্তব্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ॥ ২ ॥ 
ম! কুরু ধনজনযৌবনগর্বং, হরতি নিমেষাৎ কাল; সব্বম্‌। 
মায়াময় মিদ মখিলং হিত্বা, ব্রঙ্গপদ্ং প্রবিশান্ত বিদিত্বা ॥ ও ॥ 
নলিনীদলগতজলমতি তরলং তদ্জ্জীবনমতিশয়চপলম্‌। 
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা ॥ ৪ ॥ 
ছে মূঢ়! ধনাগমের তৃষ্ণা ভাগ কর; শরীরে, বুদ্ধিতে এবং মনে উহার 
প্রতি বিতৃষ্চভাব প্রদর্শন কর। তুমি নিজ কর্ন্মফলে যাহ! লাভ করিতে গার, 
ভাহাতেই চিত্তের পরিতোষ জন্মাও ॥ ১ ॥ 
কে তোমার স্বী? তোমার পূল্রই বা কে ? এই সংসারের ব্যাপার অতি 
বিচিত্র । তুমি কণ্চাঁর এবং কোথা হইতেই বা আসিলে ? হে দাতঃ ৷ এই নিগুচ 
তত্ব চিন্তা কর ॥ ১ ! 
ধনজনযৌবনগর্বধ পরিভাগ কর | কাল নিমেষমধো এই সমুদায় হরণ করিয়া 
লয়। মায়াময় এই নিখিল জগত পরিত্যাগ করিয়া, পরবন্গপদ বিদিত তয় 
ভাঙতে আশ্র প্রবেশ করিতে যত্রবান্‌ হও | ৩॥ 
পঙ্মপত্রস্কিত জলের ন্যায় জীবন অতীব চঞ্চল। এই সংসারে সাধুসজই এক- 
নাজ অৰলম্বনীয় 1 উহাই সংসারসাগর উত্তীণ হইবার একমাত্র নৌকান্বরূপ ॥ ৪ ॥ 


২ শঙ্করাচাধ্যের গ্রন্থমাল৷ । 


যাবজ্জনন* ভাবন্মারণং, তাবজ্জননীজঠরে শয়নম্‌ । 

ইতি সংসারে ক্ষ টতরদোষ:,.কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ ॥ ৫ ॥ 
দিনযামিগ্ঠৌ সাযম্প্রাতঃ, শিশিরবসস্থো পুনরায়াতঃ। 

কালঃ ক্রাড়তি গচ্ছত্যাযুস্তপপি ন মুঞ্চত্যা শা বাঃ 8.৬ ॥ 

অঙ্গ: গলিত পলি তং মুড দন্তবিহানং জাতং তৃপ্তম্‌। 
করগতকম্পিতশোভিতদ গু, তদপি ন মুঞ্চত্যাশা ভাণম্‌ ॥ ৭ ॥ 
ন্ুরবরমন্দিরতরুমূলবাসঃ, শষ্য ভতলমজিনং বাসঃ। 

সৰ্ব্ব পরিগ্রচ-ভোগত্যাগঃ, কন্ত স্তথৎ ন করোতি বিরাগঃ ॥ ৮॥ 
শাত্রী মিতে পুল্রে বন্ধো, মা কুক যত্নং বিগ্রহসন্ধৌ । 

ভব সমচিন্তঃ সন্দত স্ব, বাঞ্চস্তচিরাদ যদি বিক্ণুন্নম ॥ ৪ 


এখন জন্মগহণ ইল, *খনই আহার মরণ পন্চাদগামী হইয়াছে, এবং য%্যব 
পচাই পুনর্দাব জননীাজসবে পাবেশ করিতে ভালে? সংসালে এই প্কাখনধ। 
“দোষ দুষ্ট হইতেছে ; মতন (হে মানব ৷ তোমার ইহাতে সস্তোমের বৰ্ষণ 
কি আছে? ৫॥ | | 

দিন যাইতেছে, রাত্রি আসিতেছে, সঙ্গা গত হইতেছে, প্রাতঃকাল আবার 
উপস্তিত হইতেছে ; শিশিৰ £ধং বসন্ত প্রভৃতি %৬সকলের পুনঃপুনঃ পরিবর্তন 
হইয়া আসিতেছে ; কাল ক্লীড়। করিতেছে ; জীবের পরমায় দিন দিন গত হই 
তেছে ; তথাপি আশাবায়ুর কিছুতেই বিরাম হইতেছে না ॥ ৬ ॥ 

শরীর গলিত হইতেছে, শিরোদেশ গলিত হইয়া পড়িতেছে, মুখমণ্ডল দস্ত- 
বিহীন হুইয়া যাইতেছে, হন্তবৃত যষ্টিগানা হস্তের অবসন্নতা প্রধুক্ত কম্পিত. এবং 
খলিত হইতেছে ; তথাপি আশা হাও পরিতাক্ত হইতেছে না ॥ ৭ || 

দেবমন্দিরের অভ্যশ্ঠরে কিংবা তরুতলে অবস্থিতি, ভূমিতলে শষ্য! কিংবা মগ. 
চন্ম পরিধান ও সর্বপ্রকার পরিগ্রহ এবং ভোগন্থখ পরিত্যাগ, এ প্রকার 
বৈরাগা কাহার প্রীতি উৎপাদন না কৰে? ৮ ৷ 

শক্ৰ এবং মত, পুত্র অথবা বন্ধুলোক, ইহাদিগের সকলেরই প্রতি সমান যত্ব 
করিবে, কাহারও প্রতি ন্যনাতিরেক বোধ করিবে না ; বিগ্রহ কিম্বা সন্ধি উভ. 
যেই সমান যত্্র করিবে, যদি তুমি অচিরে বিষ্ণুপদ বাঞ্জা কর, তবে সর্বত্র সমভাবে 
দৃষ্টি করিবে ॥ ৯ ॥ 


সি 


মোহমৃদগর । ৩ 


অষ্ট কুলাচলাঃ সপ্ত সমুদ্্রাঃ, ব্রহ্মপুরন্দরদিনকররুাঃ | 

ন তং নাহং নায়ং লোকস্তদদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোক? ॥ ১০ 

জয় ময়ি চান্/ত্রেকো বিষ্ণুববর্থং কৃপাসি মযাসহিফু | 

সব্বং পশ্য তন্যাত্মানং, সব্বত্রোৎস্ৃঞ্জ ভেদজ্ঞানম্‌ ॥ ১১ ॥ 
বালস্তাবৎ ক্লড়াসক্তপ্তরুণ জ্াবত্তরুণাবক্তঃ । 

বদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ, .পরমে ব্রহ্মণি কোঁইপি ন লগ্ন; ॥ ১১ ॥ 

মর্থমনথং ভাবয় নিতাঃ, নাস্তি তত: ক্লগলেশ" সতাম। 

পলাদপি ধনভাজাং ভীতি, সব্বোঞেয কগিতা নীতি? 

যাদ্িভ্রোপাঞ্জনশক্তস্তাবনিজ পরিবারো রক্ত; ! 

তপন চ জরয়। জঙ্জরদেহে, বার্তা; কোহপি ন পচ্ছতি গেছে । 


সিসি 


মঈ কলাচল, সপ সমূদ, বঙ্গ, দেবরাজ ইন্দ, দিবাকর, কঙদের, তান, আমি, 
এই লোক, কাহারও সহিত পাঠাল 9 সঙ্গক্ষ না? ; শাশতাব কি জন) শাক 
করিতেছ 2 ১৮ । ‘ 

তোমাত মামাতে এবং মনাঞ সক? বঙ্তেই একমার বিষ নিরাজ কবি 
,৩ছেন , অতএব অদহি চত! মামার পাঁত কি জনা কাপ কৰিতেছ ? 
মান্মাকে অনা আগ্মা হইতে স্বতন্থ মনে করিও না এবং সব্নড়তের আত্মাই 
তোমাতে দশন করিবে; সন্বত্রই ভেদঞ্জান পরিত্যাগ করিবে ॥ ০১1 

বালক জীড়াতেই আসক্ত হইয়া দিনযাপন করিতেছে, তরুণবয়ঙ্ক তরুণীতে 
অক্করক্ত হঈয়া রতিয়াছে, বদ্ধ কেবল চিন্তাতেই নগ্ন হই aa পন করিতেছে 
অতএব কেহই কোন সময়ে পরবঙ্গে মন স্থির করিতে পারিতেছে না ১২ ॥ 

প্রতিদিন কেবল বুথ! অর্থচিস্তা করিতেছ, সতাই উঠাতে কথের লেশমাও 
নাই । কেন না, ধনবানদিগের পুল হইতে ভাতিসঞ্চার হইতে দেখা যায়। 
এই নীতি সর্বস্থলেই কণিত হতয়া থাকে ॥ ৯০ ॥ রর 

যে পর্ধাস্ত তাম অথ উপাজ্ঞন করিতে সক্ষম থাকিবে, ৩তাঁদন নিজ পরিবার 
(তোমাতে অনুরক্ত হইয়া থাকিবে । অনন্তর তোমার শরীর ( বন্ধাবস্তায় ) জরা- 
জীর্ণ হইলে যখন উপাজ্জনে অক্ষম হইবে, তখন তোমার সংবাদ পান্তও জিঞ্ঞাস। 
করিবে না ॥ ১৪ ॥ 


|] শহরচার্ধ্যের গ্রস্থমাল। | 


কামং ফ্রোধং লোভং মোহং, ত্যক্তা আ্সানং পশ্যতি কোইহুম্‌। 
আত্মজ্ঞানবিহীনা মুঢ়ান্তে পচ্যন্তে নরকে নিগুঢ়াঃ ॥ ১৫ ॥ 
যোড়শপজ্ টিকাভিরশেষঃ শিষ্যাণাং কথিতোহভ্যুপদেশঃ । 

ষেষাং নৈন করোতি বিবেকং, তেষাং কঃ কুক্ুতামতিরেকম্‌ ॥ ১৬ ॥ 


মণিরত্বমালা । 


অপার-সংসার-স্মুদ্রমধ্যে, সন্মজ্জাতো মে শরণং কিমান্ত । 

উরে। কপালে! কপয়া বদেতদ্বিশ্বেশপাদান্বজদীখনে।ক! ॥ > ॥ 

বন্ধো হি কে! যো বিষয়ান্ুুরাগী, ক! বা বিমুক্তিবিষয়ে বিরক্কিঃ। 

কে! বান্তি ঘোরো নরক: স্থবদেহস্তফ্যাক্ষয়ঃ স্বগঁপদং কিমন্তি॥ ২ | 
ংসার-হৃৎ, কঃ শ্রুতিজাত্মবোধঃ, কে! মোক্ষহেতুঃ কথিতঃ স এব । 

রিং টিনা নারা, ক! স্বর্গ প্রাণতৃতামহিংসা ॥ ৩॥ 


৭৮ ০৮ « পা দত ১ 


ৰা টিবি লোভ, মোহ প্ৰতি পরিত্যাগ করিয়া, আমি ০ কে আত্মাকে 
এই ভাবে অনুসন্ধান করিবে । আত্মজ্ঞানাবহীন মু পোকেবাত নরকে নিমগ্ন 
ভউরা পচামান হয় ॥ ১৫ | 
ষোড়শ শ্লোকটী পজ ঝটিকা ছন্দে লিখিত হইল । এই ছন্দ অনুসারে অশেষ 
শিষাদিগকে যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, ইহাঁতেও যাহাদিগের উপদেশ না হয় 
অথবা বিবেকের উদয় ন! হইল, তীহাদিগের বিবেক জন্মিবার মনা কি উপরে 
হইবে, বুঝিতে পারা যায় না ॥ ১৬] 


শিষ্য । দয়াময় ! গুরুদেব! অপার সংসার-সমুদ্রে নিমগ্ন রঠিয়াছি, আমার 
আশ্রয় কি, দয়া করিয়া আমাকে বলিয়া দিউন। 

গুরু । বিশ্বনাথের পাঁদপক্পরূপ দীর্ঘ নৌকাই তোমার আশ্রয় ॥ ১॥ 

বৃদ্ধ কে ? যে বিষয়ানুরাগী। মুক্তি কি ?-_বিষয়ে বিরাঁগই মুকি। ৷ ভয়ানক 
নরক কি ?__নিজদেহ । স্বর্গ কি ?-_বাসনাক্ষয় ॥ ২ ॥ 

কিসে সংসারবন্ধন ঘুচে ?--শ্রুতিসম্মত আত্মজ্ঞান দ্বার! মুক্তির হেতু কি? 
পূর্বোক্ত শতিসম্মত আশ্বজ্ঞান। নরক প্রবেশের একমাত্র পথ কি ?__নারী । 
কিসে স্বর্গলাভ হয় ?--জীবের প্রতি অহিংসায় ॥ ৩॥ 


মণশির়ভুমালা । ৫. 


শেতে স্থখং কত্ত সমাধিনিষ্টো, জাগর্থি কো বা সদসদ্বিবেকী । 
কে শত্রবঃ সম্তি নিজেক্তিয়াণি, তান্যেব মিত্রীণি জিতানি যানি !! ৪ ॥ 
কো বা দরিদ্র হি বিশালতৃষঃ, জরীমাংশ্চ কো যস্ত সমস্ততোষ:। 
জীবন্ম তঃ কত্ত নিরুগ্যামো যঃ, কো বাইযৃতঃ স্তাৎ সুখদ! নিরাশা ৷ ৫ | 
পাঁশো হি কো যো মতাভিমানঃ, সন্োহয়তোব স্থরেব কা স্ত্রী । 
কো! বা মহান্ধো মদনাতৃরো যো, সৃতাশ্চ কো বাপষশঃ শ্বকীয়ম্‌ ॥ ৬ | 
কো বা গুরুর্ষো হি হিতোপদেষ্টা, শিষাস্ত্ব কো যো গুরুভক্ত এব। 
কো দীর্ঘরোগে। ভব এব সাধো, কিমৌষধস্তশ্ত বিচার এব ॥ ৭ ॥ 
কিং ভূষণাদ্ভূষণমস্তি শীলং, তীর্থম্পরং কিং স্বমনে! বিশুদ্ধম। 
কিমত্র হেয়ং কনকঞ্চ কান্তা, শ্রাবাং সদা কিং গুরুবেদবাকাম্‌ ॥ ৮ | | 
কে হেতবে! ব্রহ্গগতেস্থ স্তি, সৎসঙ্গতিদীনবিচারতোষঃ | 
কে স্তি সস্তোহখিলবীতরাগা, অপাস্তমোহ] শিবতত্বনিষ্ঠা; ॥ ৯ ॥ 
সুখে থাকে কে ?--সমাধিনিষ্ঠ বাক্তি। জাগরিত কে ?--যাহার সদসদ্‌- 
বিবেক আছে । কাহার! শু ?--আপনার ইন্দিয়গণই শকু। জিতেক্সির হইলে 
শা্কারাই মিত্র ভয় ॥ ল। 
এরি কে 7 ্বাহীর বলবঠী আশা আছে। পরী কে ?--যে সকল বিধ- 
“ষ্ঠ সঙ্ত্টচি্ত । কোন ব্যত্তি জীবন্ম ত ?--বে উৎসাহহীন । অধৃত কি ?---- 
প্ুখদায়িনী নিরাশা ॥ ৫ ॥ 
ংসাঁরে বন্ধ হইবার পাশ কি ?---মমতা এবং অভিমান । সুরা যেমন “মও 
করে. এমন আর কিসে মত্ত করে --নারী । শ্রান্ধ কে ?1--যে অধিক কামা- 
তুর। মৃত্যু কি ?--নিজের অপযশ ॥ ৬ ॥ 
শুরু কে ?-ধিনি হিতোপদেশ দেন । শিবা কে ?-- গে গুরুভক্ত। দীর্ঘ 
কালস্থারী রোগ কি 1- পুনঃ পুনঃ ভব্যন্নণা। তাহা নিবারণের ওঁষধ কি 1? 
পদসদবিচার ॥ ৭ ॥ 
অলঙ্কার অপেক্ষা! উত্তম ভূষণ কি ?-_সচ্চরিত্রতা । পরম তীর্থ ফি 1 নিজে 
হলের বিশুদ্ধতা | কোন্‌ বস্তু হেয় ?-_কামিনী এবং কাঞ্চন । সর্বদা কি শ্রবণ 
কর! উচিত 1--গুরুর উপদেশ এবং বেদবাক্ ॥ ৮॥ 
রক্গলাভের কি কি কারণ 1 সৎসঙ্গ, উপযুক্ত দান, সদসদবিচার এবং 
সন্তোষ । কাহাকে সাধু বলা যায় ?- সমস্ত বিষয়ে যিনি বীতরাগ হইয়াছেন, 
যিনি মোহশূন্ত এবং হিনি বন্গনিষ্ঠ হইয়াছেন, তিনিই সাধু ॥ ৯ 


৬ শঙ্করাচার্ষ্ের গ্রন্থমালা | 


কে! বা জরঃ প্রাণভৃতাং হি চিন্তা, মূখোহন্তি কে! যস্ত বিবেকহীনঃ । 
কাৰ্য্য! প্রিয়া কা শিববিষ্ণুতক্তিঃ, কিং জীবনং দোৌষবিবর্জিতং যং ॥ ১০ ॥ 
বিদ্যা হি কা ব্রহ্মগতি-প্রদা যা, বোধো হি কো যস্ত বিমুক্তি-হেতুঃ। 

কে! লাভ আত্মাবগমো হি যো বৈ, জিতং জগ কেন মনো হি বেন ॥ ১১ 
শরান্মভাশুরতমোইহস্তি কো! বা, মনোজবাণৈব্যিথিতো। ন যস্ত । 

প্রান্ঞো হি ধীরশ্চ সমশ্চ কো বা, প্রাপ্তো-ন মোহে! ললনাকটাক্ষৈঃ ॥ ১১ । 
বিষাদ্বিষং কিং বিময়াঃ সমস্তা, ডঃখী সদা-কো বিষয়ানুরাণী । 

ধন্যোহস্ত কো যস্ত পরোপকারী, কঃ পূজনীরঃ শিবতত্ব-নিষ্ঠঃ ॥ ১৩ ॥ 
পর্ববীস্ববস্তাস্বাপ কির কার্যং কিংবা বিধেয়ং বিদুষা গ্রযত্বাৎ । 

স্েচশ্চ পাপং পঠনঞ্চ ধর্ম্মাঃ, সংসারমূলং হি কিম্তি চিন্তা ॥ ১৪ ॥ 
বঙ্ঞান্মভাবিজ্ঞতমোহজ্তি কো বা, নার্ধ্যা পিশাচা ন চ বঞ্চিতো যঃ । 

কা এঙ্খলা প্রাণভৃতাং হি নারী, দিব্যং রতং কিঞ্চ সমন্তদৈন্যম্‌ ॥ ১৫ ॥ 
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প্রাণিগণের জর কি ?-চিস্তা। নর্থ কে 2--যে অবিবেকী । সংসারে 
কাঁহাকে প্রিয় করিতে হইবে ?--শিব-বিষ্ণুভক্তি। প্রকৃত জীবন কিরূপ %- 
যাহ] দোষবিবঞ্জিত ॥ ১০ | 

বিদ্যা কি ?-- যে বিদ্যা! ব্রন্মগতিপ্রাধ। | জ্ঞান কাহাকে বলে ?--যাহ! মুক্তির 
(2ত । পাভ কাহাকে বলে ?%---আত্মত জ্ঞান । কে জগত জয় করিয়াছে ?+-- 
যেমন জয় করিয়াছে ॥ ১১ ॥ 

বীর অপেক্ষা মহাবীর কে যে স্থরশরে বাধিত হয় না। প্রাজ্ঞ ধার এবং 
সমদর্শনবিশিই্ট কে ?---যে ললনার কটাক্ষে (মোহিত হয় না ॥ ১২ ॥ 

বিষ অপেক্ষা বিষ কি ?-_-সকল প্রকার বিষয় । সব্বদা ভঃখী কে %--1বষয়াঁ 
নুরাণী। ধন্য কে ?--যে পরোপকারী । পূজনীয় কে += যাহার শিবতত্তে 
নিষ্ঠা আছে ॥ ১৩! | | 

সকল অবস্থায় জ্ঞানিদিগের অকর্তব্য কি ?---স্নে আর পাপ।' জ্ঞানিদিগের 
কতবা কি ?--সকল অবস্থায় বেদ-ব্পোন্তপাঠ ও পন্মকর্মী। সংসারের মল 
কি ?-_চিত্তা ॥ ১৪ | 

বিজ্ঞ অপেক্ষা মহাবিল্ততম কে ?--যে ব্যক্তি পিশাচীশ্বন্ধপ1 নারীঘ্বারা বাঞ্চিত 
হয় না। প্রাণিগণের শৃঙ্খল কি ?--.নারী । দিব্য বত কি ?--সকলের নিকটেই 
দীনতাব- প্রকাশ ॥ ১৫ ॥ 


মণিরত্বমালি। ॥. ৭ 


জ্ঞাতুনন শকাং চ কিমন্তি সর্বেধোধিন্মনে। ষচ্চরিতং তনীয়ম্‌ । 

কা দুস্তাজা সর্ধজনৈদ্দ রাশা, বিদ্যাবিহীনঃ পশুরস্তি কো বা ॥ ১৬। 

বাসো ন সঙ্গ: সহ কৈবিধেয়ো, মুখৈশ্চ নীচৈশ্চ খলৈশ্চ পাপৈঃ । 

মুমুক্ষুণ৷ কিং ত্বরিতং বিধেয়ং, সৎসঙ্গতিনিম্মমতেশতক্তিঃ || ৯৭ ॥ 

লঘুত্মূণঞ্চ কিমর্থি তৈব, গুরুত্বমূলং যদযাচনঞ্চ । 

জাতো হি কো! যসা পুনন জন্ম, কে! ব। মুতে। যপা পুনন” মৃত্যুঃ ॥ ১৮ ॥ 

মুকোতস্তি কো বা বধিরশ্চ কে! বা, বন্তু,ং ন যুক্তং সময়ে সম্থম্‌ | 

তথ্যং স্থপথাং ন শুণোতি বাকাং, বিশ্বানপাত্রং ন কিমন্তি নারী ॥ ১৯ ॥ 

তং কিমেকং শিবমাদ্বতীয়ং, কিমুত্তমং সচ্চরিতং যদস্তি । 

হাজাং স্থখং কিং স্রিয়মেব সমাক্‌, দেয় পরং কিং ত্বভয়ঃ সদেব ॥ ২ ॥ 

“ত্রোম হাশব্রতমোহন্জি কে! বা, কাম: সকোপোইনুতলোততৃষ্ণাঃ । 

ন পূর্যাতে কো রিষয়েঃ স এব, কিং দুঃখমূলং মমতাভিধানম্‌ ॥ ২১ ॥ ? 

কিং মণ্ডনং সাক্ষরতা মুখস্য, সত্যঞ্চ কিং ভূতহিতং দদৈব। 

কিং কনা কৃত্ব। ন হি শোচনীয়ং, কামারিকংসারিসমচ্চনাখ্যম্‌ ॥ ২২ ॥ 

পুরুষের পক্ষে কি জান! কঠিন 1--নারীর মন ও চরিত্র | জীব সহজে পরি- 
হার করিতে পারে না কি ?ছুরাশা | পণ্ড কে ?--যে বঙ্গবিগ্ঠা-বিহীন ॥ ১৬ ॥ 

কাভার সঙ্গ কৰা ও কাচার সহিত বাস করা অবিধেয় ?- মুখ, পাপী এবং 
থলের সহিত বাস অকর্তব্য এবং তাঁহাদের সঙ্গ পরিত্যজ্য । মুমুক্ষদিগের আস্ত 
কর্তবা কি ?-সৎসঙ্গ, নিম্মমতা এবং ঈশ্বরে ভক্তি ॥ ১৭ ॥ 

লথুতার মুল কি ?-_যাচ এটা | মহত্বের মূল কি ?--অযাচ এটা । কাহার জন্ম 
সফল ?--যাহার পুনরায় জন্ম হইবে না। প্রকৃত মৃত কে?-যাহার মার মৃত্যু 
১ইবেনা ॥ ১৮ ॥ 

মুক কে ?--সতা কথা কহিবার সময় যে সত্য কঞে না। কোন্ব্যক্তি বধির? 
-_-সতৎকথা-শ্রবণে যাহার আস্থা নাই । বিশ্বাসের অযোগ্য কে ?-নারী ॥ ১৯ ॥ 

একমাত্র তত্ব কি 1--মদ্িতায় শিবতব্ব। উত্তম কি ?--সাধুচরিত্র । তাজা 
সুথ কি? -কামিনীসঙ্গ-স্থথ | দিবার উপযুক্ত কি ?--অভয় ২০ ॥ 8 

শক্রগণমধ্যে মহাশক্র কে 1-কাম, ক্রোধ, লোভ, অসত্য ও তৃষ্ণা। তপ্ত 
হয় না কি ?--মাশা। ঢঃখের কারণ কি মমতা ॥ ২১ ॥ | 

আস্যশোভ! কি ?-বিগ্ভাবন্ত।। প্রাণিগণেরহিতকর কি ?--সভ্য । কি কার্ষ্য 
করিলে আক্ষেপ করিতে হয় না ?--শিব এবং শ্রীকৃষ্ণের অচ্চনা করিলে ॥ ২২ ॥ 


৮  শঙ্করাচারধের প্রস্থমালা। 


কস্যান্তি নাশে মনসো হি মোক্ষঃ, ক সৰ্বথা নাস্তি ভয়ং বিমুক্কো । 
শল্যং পরং কিং নিজমূর্খ তৈব, কে কে ভ্যপাস্যা গুরুদেববুদ্ধাঃ ॥ ২৩। 
উপস্থিতে প্রাণহরে কৃতান্তে, কিমান কাধ্যং সুধিয়! প্রবন্ধাৎ। 
ৰাকায়চিত্ৈ: সুখদ* যমস্ৰং, মুরারিপাদাশ্বুজচিস্তনঞ্চ ॥ ২৪ ॥ 
কে দস্যবঃ সন্তি কুবাসনাখ্যাঃ, কঃ শোভতে যঃ: সদসি প্রবিদ্যাঃ । 
মাতেব কা বা সুথদ। শ্ুবিষ্তা, কিমেধতে দানবশাৎ স্কবিদ্ভা ॥ ২৫ ॥ 
কুতো হি ভীতিঃ সততং বিধেয়া, লোকাপবাদান্তবকাননাচ্চ । 
কো বাতিবন্ধুঃ পিতরশ্চ কে বা, বিপৎস্থায়ঃ পরিপালকা যে ॥ ২৬ ॥ 
বুদ্ধা ন বোধ্যং পরিশিষ্যতে কিং, শিবগ্রসাদং স্ুখবোধরীপম্‌। 
জ্ঞাতে তু কম্মিন বিদিতং জগৎ স্তাৎ, সর্বাত্মকে ব্রহ্মণি পূর্ণরূপে ॥ ২৭ ॥ 
-» কিং দুল ভং সদগুরুরস্তি লোকে, সৎসঙ্গতিব্র শ্গীবিচারণ। চ। 
ত্যাগে! চি সর্বপা শিবাত্ববোধঃ, কো দুর্জয়: সর্ঘজনৈম্মনোজঃ ॥ ২৮ ॥ 
পশো; পণ্ড; কে। ন করোতি ধর্ম্মং, প্রাচীনশান্ত্রেংপি ন চাত্মবোধঃ । 
কিন্তদবিষ্তাতি স্থরোপমং স্ত্রী, কে শত্রবে! মিত্রবদাত্মজাস্থাঃ ॥২৯॥ 
কিসের বিনাশে মোক্ষ হয় য়?-_চিত্রচাঞ্চল্য। 0 কোথায় একেবারে নির্তয় হওয়া 
বায় ?___বিমুক্তিতে । অতিশয় ছুঃখ কি ?-_নিজের মূর্খতা । কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তির 
সেবা কর! কর্তব্য ?-__-গুরু, দেব ও প্রাচীন ব্যক্তির ॥ ২৩ ॥ 
মাননকাল উপস্থিত হইলে সুধীব্যক্তির আশু কর্তব্য কি ?--শরীর, মন এবং 
বাকোর দ্বার যমতয়বারণ সুখদ হরিপাদপনদ্ম স্মরণ করা কর্তব্য ॥ ২৪॥ 
কাহার দন্থ্য ?--নিজ কুবাসনানিচয় । সভান্থলে শোভা পায় কে ?--সদ্ধি- 
দ্বান্‌ । জননীর ন্যায় স্থথদাক্সিনী কে ?--সুবিদা।। কোন্‌ বস্তু দান করিলেও ক্ষয় 
হয় না 1-সুবিদ্যা ॥ ২৫ ॥ 
সতত কোন্‌ ভয়ে ভীত হওয়া বিধি ?-সংসারারণ্য ও লোকনিন্দা। পরম 
সুহৃদ কে 1_-ধিনি বিপদকালে সাহায্য করেন । পিতা কে ?- প্রতিপালক ॥১৬| 
কোন্‌ বোধ হইলে অন্যবোধের আবশ্যক হয় না?--শিবের প্রসরতারূপ 
দিবাসুথবোধ হইলে। কাহাকে জানিতে পারিলে জগৎসন্বন্ধীয় কিছুই অগোচর 
থাকে ন।?--সর্বাত্ম। পূর্ণব্রহ্ষকে জানিতে পারিলে ॥ ২৭ ॥ 
দুল্পত কি ?-_সদ্‌গুরু, সাধুসঙ্গ ও ব্র্মবিচাঁরণা ॥ সর্ধত্যাগের হেতু ক? 
স্বয়ং শিব’ এই বোধ । সকলের পক্ষে দুর্জয় কি ?-- কাম ॥২৮॥ 
পঞ্জ অপেক্ষা! মহাপণ্ড কে 1-_ে ব্যক্তির আত্মজ্ঞান নাই, অথচ ষে প্রাচ্চীন- 
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বিজ্ঞান-নৌকা। ৯ 


বিচ্যচ্চলং কিং ধনযৌবনাঘ়দ্ধানং পরং কিং চ ন্পাত্রদত্তম্‌। 

ক গতৈরপ্যস্ভিন” কাৰ্য্যং, কিং কিং বিধেয়ং মলিনং শিবাচ্চা ॥ ৩ ॥ 

অহনিশং কিং পরিচিন্তনীয়ং, সংসারমিথ্যাত্মশিবাত্মতত্বম্‌। 

কিং কৰ্ম্ম যত গ্রীতিকরং মুরারে?, কাস্থা ন কার্ধা। সততং ভবান্ধৌ ॥ ৩১॥ 

কণ্ঠং গতা বা শ্রবণং গতা বা, প্রশ্নোত্তরাখ্য! মণিরত্রমালা । 

তনোত মোদং বিদ্যাং স্ুরমাং,*রমেশগৌরীশকথেব সগ্ভঃ ॥ ৩২ ॥ 
মণিরত্রমীলা সমাপ্তা । 


বিজ্ঞান-নৌকা 


শত তপোষজ্ঞদানাদিভিঃ শ্রদ্ববৃদ্িবিরক্কো নূপাদো পদে তুচ্ছবুদ্ধা] | 
পরিত্যজ্য সব্বং যদাপ্পোতি তত্বং, পরং ব্রহ্ম নিতাং তদেবাহমস্মি ॥ ১ 


শাস্্রমতে ধন্মানুষ্টানও করে না। কোন বিষ অনুততুল্য বোধ হয় ?--রমণী। 
মিত্রবৎ শত্রু কে ?--পূল্ল, কন্যা জায়া প্রক্গততি ॥ ২৯ ॥ 

চপলার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী কি ?--ধন, যৌবন এবং জীবন । সকল প্রকার দান 
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান কি?-ন্পাত্রে দান। কণগ্ঠাগত-প্রাণ হইলেও অকৰ্ত্তব্য 
কি ?--যাহাতে অধৰ্ম্ম হয়। পাপা ব্যক্তির কর্তব্য কি ?-পতিতপাবন বিশ্ব 
নাথের আরাধনা ॥ ৩০ ! | 

অহনিশি ধ্যোয় কি ?--সংসার অসত্য, শিবজ্ঞান সত্য | উত্তম কর্ম কি ?= 
যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হন । কিসের প্রতি সর্বদা অনাস্থা হইলে মঙ্গল ?--অনিত্য 

সারে ॥ ৩১ ॥ 

স্থরমা হরিকথা বা শিবকথ! শুনিলে যেমন স্বদীগণ আমোদিত হন, সেইরূপ 
এই প্রশ্নোত্তররুমে কথিত “্মণিরত্রমালা” পাঠ করিলে বা শ্রবণ করিলেও সন্তুষ্ট 
হইয়া থাকেন ॥ ৩২) | 

মণিরভ্রমাল। সম্পুর্ণ । 


তপ ও যজ্ঞদানাদি শুদ্ধবুদ্ধি রাজপদ ইত্যাদিকে তুচ্ছ বিবেচনা করিয়া 
আসক্তিহীন এবং সমস্ত পরিত্যাগ পূর্বক যে স্বরূপ-তত্বপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, 
"সেই তত্তবপদস্বরূপ পরবন্মদেব আমি ॥ ১ || 


১৩ শক্করাচারধ্যের গ্রন্থমালা। 


দয়ালুং গুরুং ব্রহ্মনিষ্ঠং প্রশান্তং, সমারাধ্য ভক্ত্যা বিচাৰ্য্য স্বরূপম্‌। 
যদাপ্পোতি তত্বং নিদিধ্যান্ত বিদ্বান, পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমন্যি ॥ ২ ॥ 
ধদানন্দরূপং প্রকাশস্বরূপং, নিরস্ত প্রপঞ্চং পরিচ্ছেদ শৃহ্যম্‌ । 
অহংব্ৰহ্ম বৃত্ত্যেকগম্যং তুরীয়ং, পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমন্মি ॥ ৩ || 
যদাজ্ঞানতো ভাতি বিশ্বং সমস্ত, বিনষ্টং স চাপি যদাত্মপ্রবোধঃ । 
মনোবাগতীতং বিশুদ্ধং বিমুক্তং, পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ৪ ॥ 
নিষেধে কৃতে নেতি নেতীতি বাক্যে, সমাধিস্থিতানাং যদাভাতি পূর্ণম | 
অবস্থাত্রয়াতীতমদ্বৈতমেকং, পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ৫ ॥ 
যদানন্দলেশৈঃ সদানন্দি বিশ্বং, যদাভাতি সত্বে তদাভাতি সর্ব্ম। 
যদালোচনে হেমমন্তৎ সমন্তং, পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ৬ ॥ 
* অনস্তং বিভুং পর্বযোনিং নিরীহং, শিবসঙ্গ হীনং ষদোস্কারগমাম্‌। 
নিরাকখরমত্যুজ্জলং মৃত্যুহীনং, পরং ব্রহ্ম নিতাং তদেবাহমম্মি ॥ ৭ 
ভক্তি পূর্বক দয়ালু প্রশান্ত ব্রহ্গনিষ্ঠ গুরুর আরাধনা, স্বরূপবিচার এবং 
নিদিধ্যাসন (ধ্যানের ) দ্বার! বিদ্বান্‌ ব্যক্তি যে স্বরূপ তত্বপদ প্রাপ্ত হন, সেই 
তত্বস্বরূপ নিত্য পরব্রদ্মদেব আমি ॥ ২ ॥ 

যিনি আননাম্বরপ স্বপ্রকাশ--বাহার অংশ, কল্পনা কর! যায় না, ধাহাকে 
জগৎ প্রপঞ্চ স্পর্শ করিতে পারে না, যিনি জাগ্রত, সপ্ন স্থযুপ্তাদি তিন অবস্থার 
অতীত এবং 'আমি ব্রহ্ম’ এই একমাত্র তত্ববত্তি দারা যাহাকে প্রাপ্ত হওয়! যায়, 
সেই দিত পরব্রহ্ষদেব আমি ॥ ৩। 

যে আত্মজ্ঞান অভাবে সমস্ত জগতের অস্তিত্ব প্রতীয়মান হয় এবং যে আত্ম- 
জ্ঞান উৎপন্ন হইলে জগতের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না, সেই আত্মজ্ঞানস্বরূপ 
শুদ্ধ, মুক্ত, মন ও বাক্যের অতীত নিত্য পররন্ধদেব আমি ॥ ৪ ॥ 

“ইহা ব্ৰহ্ম নহে, ইহা ব্রহ্ম নহে’ এইরূপ উপনিষদৃক্ত নিষেধ নির্ধারণ দ্বার! 
্রহ্মপদার্থ নির্ধীরণকারী সমাধিমগ্র খধিদিগের প্রজ্ঞায় যিনি পূর্ণরূপে প্রতীয়মান 
হয়েন, যিনি এক অদ্বিতীয় এবং জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার অতীত, 
সেই নিত্য পরব্রহ্মদেব আমি ॥ ৫ ॥ 

যাহার আনন্দকণামাত্রে সমস্ত বিশ্ব আনন্দময় যিনি আত্মার প্রকাশিত, 
যাহার সত্তায় সমস্ত প্রকাশ এবং যে স্থানে সমস্তই হেমময় উজ্জল জ্যোতিস্বরূপ, 
সেই নিত্য পরমত্রহ্মদেব আমি ॥ ৬ ॥ 

যিনি অনন্ত, বিভু এবং সর্বযোনি অথচ সর্বচেষ্টারহিত শিব, নিঃসঙ্গ আর 


হস্তামলক । ১১ 


যদ্দানন্দসিন্ধৌ নিমগ্রঃ পুমান্‌ স্তাদ্বিদ্বাবিলাসসমস্তপ্রপঞ্চম্‌ । 
তদ ন ক্ষ,রত্যদ্ভৃতং যৎ নিমিত্তং, পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদোহমন্মি | ৮॥ 
স্বরূপানুসন্ধানর পন্তরীয়ঃ, পঠেদাদরান্তক্তিভাবে| মনুষ্যঃ । 
শূণোতি বা নিত্যং মদ্যুক্তচিত্তে, ভবেদ্বিষ্ণুরত্রেব, বেদপ্রমাণাৎ। 
পরং ব্রহ্ম নিতং তদেবাহমন্মি ॥ ৯ ॥ 
ইতি শ্রীমচ্ছস্ক রাঁচার্য্যবিরচিতা বিজ্ঞাননৌকা | 


হস্তামলক । 


রক 
কম্তং শিশো কস্ত কুতোহসি গন্তা, কিং নাম তে ত্বং কুত আগতোইসি। 
এতদ্বদ ত্বং মম সুপ্রসিদ্ধং মৎপ্রীতয়ে প্রীতিবিবদ্ধনোহসি ॥ ১ ॥ 
নাহং মনুষ্যো ন চ দেবযক্ষৌ, ন ত্রাক্ষণক্ষজিয়বৈশ্শুদ্রা; | 

ন ব্রহ্মচারী ন গৃহী বনস্থো, ভিক্ষুন চাহং নিজবোধরূপঃ ॥ > ॥ 
নিমিত্তং মনশ্চক্ষরাদি প্রবুভৌ, নিরস্তাথিলোপাধিরাকাশকল্প; । 
রবিলেণকচেষ্টানিমিভং যথায়ং, স নিতোপলব্িস্বরপোহহমাত্মা || ৩। 


যিনি ওষ্কার ( প্রণবের ) গম্য, নিরাকার, অতিশয় উজ্জল ও মৃত্যুহীন, সেই, নিত্য 
পরবঙ্গদেব আমি ॥ ৭ | | 

যে আনন্দসাগরে সিদ্ধপুরুষগণ নিমগ্ন হইলে যাহার প্রভায় এই অদ্ভুত 
আবিগ্যাবিলাসপ্রপঞ্চ প্রকাশ প্রাপ্ত হয় না, সেই নিত্য পরব্রহ্মদেব আমি ॥ ৮ || 

স্বরূপ অন্ুসন্ধানেতে যিনি তুরীষ অর্থাৎ চতুর্থাবস্থা প্রাপ্ত, আর যে মনুষ্য 
আদর ও ভক্তিপুর্বক ইহা পাঠ করেন এবং নিত্য বিষুরত-চিত্তে শ্রবণ করেন 
তিনিও বিষ্ণুস্বরূপ হন, ইহ! বেদের প্রমাণ ॥ ৯॥ 

বিজ্ঞাননৌকা সমাপ্ত ॥ 


শিশো ! তুমি কে? কাহার পুল্র? কোথায় যাইতেছ? তোমার নাম 
কি? কোথা হইতে আসিতেছে? ইহ! সুস্পষ্ট বলিয়া আমাকে সন্তুষ্ট কর, 
তোমাকে দেখিয়। আমার অতিশয় আনন্দ হইতেছে ॥ ১ ॥ 

আমি মনুষ্য দেবতা কিংবা যক্ষ নহি; ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য কিংবা শূদ্র নহি; 
. ব্রহ্মচারী গৃহী বানপ্রস্থ কিংবা ভিক্ষুও নহি; আমি নিজবোধস্বরূপ (আত্মা) ॥২। 
সূর্য্য যেমন লোকচেষ্টার কারণ, সেইরূপ যিনি মন ও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় 


১২. শঙ্কীরাচার্য্যের গ্রন্থমালা | 


যমগ্নাঞ্চবনিত্যবৌধস্বরূপং, মনশ্চক্ষুরাদীন্যবোধাত্মকানি | 
্রবর্তস্ত আশ্রিত্য নিষ্ম্পমেকং, স নিত্যোপলবিস্বর্ূপোহ্হমাত্মা ॥ ৪1 
মুখাভাসকো দর্পণে দৃশ্ঠমীনো, মুখত্বাৎ পৃথকৃত্বেন নৈবাস্তি জাত । 
চিদাভাসকো ধীষু জীবোহপি তদ্বৎ, স নিত্যোপলবিস্বরূপোহহমাত্মা ॥৫॥ 
যথা দর্পণাভাব আভাসহানৌ, মুখং বিদ্যতে কল্পনাহীনমে কম্‌। 
তথা ধীবিয়োগে নিরাভাসকে। যঃ,ন নিত্যোপলব্ধিশ্বরপপোহ্হমাত্মা ॥৬। 
মনশ্চক্ষরাদের্ব্বিমুক্তঃ স্বয়ং যো, মনশ্চক্ষুরাদেন্মনশ্চক্ষরাদিও । 
মনশ্চক্ষরাদেরগম্যস্বরূপঃ, স নিত্যোপলক্িস্বরূপোহহমা বন] ॥ ৭ ॥ 
য একোবিভাতি স্বতঃ শুদ্ধগেতাঃ প্রকাশস্বরূপোহপি নানেব ধীযু। 
শরাবোদকস্তথো যথা ভানুরেকঃ, স নিত্যোপলবিস্বরূপোহহমাক্মা ॥ ৮ | 
ঘথানেকচক্ষুঃগ্রকাশো রবিন ক্রমেণ গ্রকাশীকরোতি প্রকাশ্তম্‌। 
অনেকা ধিয়ো স্তথৈকপ্রবোধঃ স নিতে ত্যাপলক্ধিস্বরূপোহ ই মাতম ॥ ৯ ॥ 
গ্রামের প্রবৃত্তি কারণ, সর্বপ্রকার উপাধিহীন ও আকাশতুলা, আমি সেই নিতা- 
জ্ঞানস্বরূপ আত্মা ॥ ৩ ॥ 
অগ্নির উষ্ণতার স্তায় নিত্যজ্ঞান বাহার স্বরূপ, যিনি নিশ্চল ও অদ্বিতীয়, 
যাহাতে আশয় করিয়া জড়প্রক্তি মন ও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দিয়গণ নিজ নিজ 
কার্যে প্রবৃত্ত হয়, আমি সেই নিত্যজ্ঞনস্বূপ আত্মা ॥ ৪ ॥ 
দর্পণে দশ্যমান মুখ প্রতিবিষ্ব যেমন প্রকৃত মুখ হইতে পৃথক বস্তু নহে, সেইরূপ 
ুদ্ধিদর্পণে যে আত্মপ্রতিবিশ্বরূপ আভাস জীব নামে কথিত তিনি ও ব্রহ্ম হইতে 
পৃথক নহেন ; আমি সেই নিত্যবোধস্বরূপ আত্মা ॥ ৫ | 
যেমন দর্পণাভাবে প্রতিবিষ্বাভাব হইলে কেবল কল্পনাহীন মুখই থাকে,সেই 
রূপ বুদ্ধির অভাবে যিনি আভাসহীন হইয়া বিদ্বান থাকেন, আমি সেই নিত্য- 
জ্ঞানস্বরূপ আত্মা ॥ ৬ ॥ 
যিনি মন ও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়শন্ত হইলেও যিনি মনের মন, চক্ষুর চক্ষু এবং 
মন ও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের অগম্য, আমি সেই নিত্যজ্ঞানত্বরূপ আত্মা ॥ ৭1 
যে অদ্বিতীয় পদার্থ নির্মল চিত্তে স্বয়ং প্রকাশিত হয়, নানাপাত্রস্থিত জলে 
প্রতিবিদ্বিত হুর্ষোর ন্যায় যে প্রকাশস্বরূপ পদার্থ নানাবৃদ্ধিতে নানারূপে প্রতীর- 
মান হয়, আমি সেই নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মা ॥ ৮॥ 
যেমন বনু চক্ষুঃপ্রক'শক সূর্য্য যুগপৎ বহিজ গৎকে প্রকাশি কিনেন সেইরূপ যিনি 
এক হইয়াও একদা বহুবুদ্ধি প্রকাশিতব! উদ্ভীসিত,আমি সেই নিত্যঙ্ঞানস্বূপ আত্মা ॥৯॥ 


হস্তামলক । ১৩ 


বিবস্বৎ প্রভাতং যথা রূপমক্ষং, প্রগৃহাতি না হাতমেব: বিবস্বান্‌। 

তথা! ভাত আভাপয়ত্যক্ষমেকঃ, স নিত্যোপলবিস্বরূপোহহমাত্মা ॥ ১০ ॥ 

যথা স্ধ্য একোবংস্বনেকশ্চলাস্থ, স্তিরাম্বপানন্বপ্থিভা বাশ্বরূপঃ । 

চলাস্ু প্রভিন্নাস্থ ধীঘেক এবং, স নিতো পলব্িম্বরূপোহ্হমাক্সা ॥ ১১ ॥ 

ঘনাচ্ছননদৃষ্টিঘনাচ্ছপ্নমকং, যথা নিষ্পভং মন্যতে যাতি মুঢ়ঃ। 

তথা বন্ধবন্ছাতি যো মঢ়টেঃ, স নিত্যোপলবিত্বরূপোহ্হমাত্মা ॥ ১২ ॥ 

সমস্তেবু বস্তুধন্তুস্থাতমেকং, সমক্লানি বস্তু নি যন্ন স্পৃশস্তি। 

রি সদা শ্ুদ্ধমচ্ছস্বরূপং, স নি্তোপলন্িস্বূপোহহমাত্মা ॥ ১৩। 
উপাধো যথা ভেদতা সন্মণানাং, তথা ভেদতা বুদ্ধিভেদেষু তেইপি । 

যথা চন্দকাণাং জলে চঞ্চলন্ং, তথা চঞ্চলত্বং তবাপাহ বিষে ॥ ১৪ ॥ 

ইতি ভস্তামলকম্‌। 


| 


যেমন চক্ষু করর্্যালোকে প্রকাশিত ভইয়া রূপ গ্রহণ করে, সেইরূপ সুর্ধ্য 
মাহার জ্যোতিতে প্রকাশিত হইয়। চক্ষকে প্রকাশ করেন, আমি সেই নিত্যজ্ঞান- 
স্বরূপ আত্মা ॥ ১৭ ॥ 

এক প্রতিবিম্ব র্যা যেরূপ স্থির ও চঞ্চল ভেদে বহুবিধ জলোদরে বিভিন্নরূপে 
প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ যিনি স্থির ও চঞ্চলা:ভদে বভবিদ বুদ্ধিতে বহুরূপে প্রতীয়- 
মান হয়েন, আমি সেই নিত্যজ্ঞানস্থব্প আত্ম! ॥ ১১ 

অতি মট ব্যক্তি মেঘান্ন্ন হইয়া যেমন কর্ধযাকে মেঘাচ্ছন্ন ও প্রভাহীন মনে 
করে, সেইরূপ যাহাকে নদদষ্্ি বাক্তিগণ বদ্ধের গ্ার বোধ করে, আমি সেই 
নিতাজ্ঞানস্বরূপ আত্মা ॥ ১২: 

একমাত্র যিনি সমস্ত বস্তুতে অন্তুবিদ্ধ, সমস্ত বস্তুই ঘাভাকে ম্পর্শকরিতে পারে 
না, ৰিনি আকাশের ন্যায় সব্ব্দা শুদ্ধ ও স্বচ্ছস্বরূপ, আমি সেই নিত্যন্ঞানস্বরূপ 
আত্মা ॥ ১৩ ॥ | 

যেমন বিশুদ্ধ স্বটিকাদি দণি, সন্নিহিত ভিন্নবর্ণ বস্তুর আতা দারা রঞ্জিত বলিয়া 
বোধ হয়, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধি দ্বারা তোমারও ভেদ কল্পিত ভয়। যেমন 
জলে চন্দ্রের চঞ্চলতা, সেইরূপ বুদ্ধিভেদে হে সর্বব্যাপিন! তোমারও চাঞ্চল্য 
প্রতীত হইয়া থাকে ॥ 5৪ ॥ 

হজআামলক সমাপু | ই 


কৌগীনপঞ্চকম্‌ 


বেদান্তবাঁকোোষু সদা রমন্তো, ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ | 
আশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥ ১ 
মূলং তরোঃ কেবলমাশ্রয়ন্তঃ, পাণিদ্বরং ভোক্ত,মমন্তয়ন্তঃ | 
কন্তামিব শ্রীমপি কুৎসয়স্তঃ, ফৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবস্ত; ॥ 
স্বানন্দভাবে পরিতুষ্টিমন্তঃ, স্থশান্তসর্বন্ধিয়বুত্তিমন্ত; | 
অহনিশং বরঙ্গস্থথে রমন্তঃ, কৌপীনবন্কঃ খলু ভাগাবন্তঃ ॥ ৩ 
দেহাদিভাবং পরিবরতয়ন্তঃ, স্বাক্মীনমাত্মস্তবলো কয়ন্তঃ | 
নান্তং ন মধ্যং ন বহিঃ ন্বরন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগাবন্তঃ 


বেদাঁপগ্ুশাস্থোক্ত বাঁকো যিনি পরতানয়ত গ্রাতি প্রদশন করিয়া থাকেন এবং 
যিনি ভিক্মীলজ অন্নেই পরিতৃপ্ত হন, যিনি শোকবিকারবিহীন, যিনি বিশ্তদ্ধচিত্তে 
নিয়ত বিচরণ করেন, বেশভৃবাপরিশুন্ত সেই কৌপীনধারী পুরুষই ভাগাবান, 
হইতে মার সন্দেহ নাই 1১1 

বৃক্ষের মূলমাত্র যাহার আশ্রয়স্থল, ধাহার হস্তদ্বয় কেবল ভোজ্যবস্ত আহরণের 
জন্য নহে, কাখার ন্যায় যিনি বিলাস-লক্ষীকে ঘ্বণ! করেন, এইরূপ কৌপীনধারী- 
সেই পুরুষ নিশ্চর ভাগ্যবান বলিয়। অভিহিত হন || ২ | 

স্বকীয় হৃদয়ের আনন্দেই যিনি সদীকাল পরিতৃপ্ত হইয়া রহিয়াছেন; যাহার 
ইন্দরিয়বৃত্তি-সমূহ প্রশীন্তভাবে সংস্থিত, দিবানিশি ধাহারা বন্মহ্থখে রমণ করিতে- 
ছেন, ঈদৃশ কৌপীনধারী ব্যক্তি নিশ্চয়ই ভাগ্যবান বলিয়া অভিহিত হন॥ ৩। 

শরীর এবং ইন্দিয়াদিবিষয় যিনি পরিবর্তন করিয়। থাকেন, স্বকীয় আত্মাতেই 
যিনি পরমাত্মার দর্শনলাভ করেন, যিনি কি শেষ,কি মধ্যভাগ, কি বাহির কিছুই 
চিন্তা করেন না, ঈদূশ কৌপীনধারী পুরুষ নিশ্চয়ই ভাগ্যবান বলিয়া অভিহিত 
হন॥৪1 


আত্মষ্টকম্‌। ১৫ 


ব্রহ্মাক্ষরং পাবনমুচ্চরন্তে1, “ঙ্গাহমশ্্রীতি বিভাবয়ন্তঃ | 
ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ, কৌপীনবস্তঃ খলু ভাগ্যবস্তঃ ॥ ৫ ॥ 
ইতি পরমহংসপরিব্রাজ কা চার্যা-শ্রীমচ্ছস্করভগবদ্বিরচিতং কৌপীনপঞ্চকম্‌ । 


আত্মধ্কম্‌। 


এর... 


নাহং দেহো নেন্দিয়ান্তং তরঙ্গং, নাহঙ্কারঃ প্রাণবর্গো ন বুদ্ধি; । 
দারাপত্য-ক্ষেত্র-বিত্তাদি দূরে, সাক্ষী নিতাঃ প্রতাগাত্বা শিবোইহম্‌ ॥ ৯ ॥ 
রজ্জুজ্ঞানাদ্রাতি রজ্জর্যথাহি, স্বাত্মক্ঞানাদা স্নানে! জীবভাবঃ। ্ 
ডিভি হিজড়া | স রজ্জবুজীবে! নাহৎ ঢং কোক LL ॥ ২ ॥ 


১০ পপি পপি ০1 তি পা এল" 


পবিত্র রক্গনামের অক্ষর বিনি প্রতিনিয়ত উচ্চারণ করেন, “আমিই ক” 
ইহাই যিনি প্রতিনিয়ত চিন্তা করেন, যিনি ভিক্ষালনধ বস্তু ভোজন করিয়! জীবন- 
যাপন করেন এবং সকল দিক্‌ পরিলরমণ করেন, ঈদ্ূশ কৌপীনধারী পুরুষ নিশ্চয়ই 
ভাগ্যবান বলিয়া অভিহিত ॥ ৫ ॥ এ 

কৌপীনপঞ্চক সমাপু। 


আমি শরীর নহি ; দর্শন, শ্রবণ, প্রাণ, আস্বাদন, স্পশ ইত্যাদি ইন্দিয়ের কার্ধা 
অথর্ব! চক্ষু, কণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্‌ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় নহি ; আমি অহঙ্কার অথবা 
প্রাণ, অপাঁন, ব্যান উদান, সমান প্রভৃতি পঞ্চবিধ বায়ও নহি এবং বুদ্ধিও নহি। 
দারা, ক্ষেত্র, বিত্ত ইত্যাদি দূরে থাকুক, সকলের সাক্ষী যে নিত্যপদার্থ প্রত্য- 
গাত্মা অর্থাৎ যিনি জীবাত্মার সহিত মিলিত হইয়া আছেন, সেই পরমাত্মাই 
আম ॥১॥ 

অজ্ঞানভাবশতঃ রজ্জুতে যেমন সর্পজ্ঞান হইয়া থাকে, সেইরূপ সর্বব্যাপী 
পরমাত্মাতেও মানবগণের জীবভাব বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে । জ্ঞানী লোকের উপদেশে 
সর্পনান্তি বিনষ্ট হইলে যেমন রজ্ভুকে আর সর্প বলিয়াবোধ থাকে না, রজ্জু 
বলিয়াই জ্ঞান হয়, তদ্রপ বেদশাস্ত্রীদিগের উপদেশ পাইয়া অজ্ঞান তিরোহিত 
হইলে “আমি জীব নহি ” অর্থাৎ আমি সেই মঙ্গলস্বরূপ পরমাত্মা বলিয়া জীবের 
জ্ঞান জন্মে ॥ ২ ॥ 


১৬ শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থমালা। 


মত্তো নান্তৎ কিঞ্চিদস্তীহ বিশ্ব, সত্যং বাহাং বস্তু মায়োপকনপ্রম্‌। 
আবদর্শীন্তর্ভাসমানস্ত তুল্যং, মধ্যদ্বৈতে ভাতি তম্মাচ্ছিবোহইম্‌॥ ৩ ॥ 
আভাতীদং বিশ্বমান্ন্তসতাত সত্যজ্ঞানানন্দরূপে বিমোহাৎ। 
নিদ্রামোহাৎ স্বগ্রবত্তন্ন সতাং, শুদ্ধঃ পুণো নিত্য একঃ এ ॥ ৪॥ 
নাহং জাতে ন প্রবৃদ্ধো ন নষ্টো, দেহস্তোক্তাঃ প্রাকৃতাঃ সর্ব্বধর্্মাঃ 
কর্তৃত্বাদি চিন্ময়স্তান্ডি নাহংকারস্তেব হাত্মনো মে শিবোইভম ॥ ৫ ॥ 
নাহং দেহো জন্ম মৃত্যুঃ কুতো মে, নাহ প্ৰাণঃ ক্ষতপিপাসা কুতো মে, 
নাহং চিত্ত শোকমোহৌ কুতো মে, নাহং কর্তা বন্ধমোক্ষৌ কুতো। মে 1৬ 


এ বিশ্ব-সংসার মামা'হইনে অন্ত আর কিছুই নহে । বাহিরে নানাবিধ বস্ত 
দেখিতে পাওয়া যায় সভা, কিন্ত তৎসমুদাঁয় কেবল পর্পণান্বর্গত প্রতিবিশ্বের ন্যায় 
মায়াকর্পিত বলিরা জানিবে । একমাত্র অদৈতম্বর্ূপ আমাতেই সেই সকল 
অদ্বৈত পদার্থ প্রকাশিত হইয়। রহিয়াছে ; অতএব আমিই সেই মঙ্গলস্বরূপ পর- 
মাতা ॥ ৩ ॥ 

যে প্রকার নিদ্রিত অবস্থায় অজ্ঞানতা হইতে নানাবিধ অসত্য পদার্থ ও সতা 
বলিয়া প্রতাত হয়, তজপ মায়াময় বিশ্বসংসার সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মাতে 
সতাবস্ত বলিয়া প্রকাশিত হইতেছে । ফলতঃ মোহাদিপরিশন্য হইয়া একমাত্র 
পরমাত্মাই সত্য পদার্থ তিনি আমা হইতে অভিন্ন প্রধৃক্ত আমিই সেই মঙ্গলম্বরূপ 
পয়মাত্সা ॥ ৪ || 

আমি যখন জন্ম লই নাই কিংবা বৃদ্ধও নই এবং বিনষ্টও হইব. না, কেন না, 
জন্ম, মৃত্যু, জরা এই তিনিই ,দেহের পক্ষে সংঘটন হয়, ইহাকে দেহের প্রাকৃতিক 
ধন্ম বলা যায় । সমুদায় কতৃত্বাদি শক্তি কেবল চেতনাময় আত্মাতে বিদ্যমান 
আছে, ইহা দেখিত পাওয়া যায়। জীবত্বরূপ মহঙ্কারের এ সকল নাই, আত্মার 
এ সকল শক্তি আছে; অতএব জীবত্বলমের বিনাশ ভঈলে আমিই সেই মঙ্গল- 
স্বরূপ পরমাত্মা, এইরূপ জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥ 

আমি দেহ অর্থাৎ শরীর নহি ; অতএব আমার জন্ম অথবা মৃতা কি প্রকারে 
সম্ভব হইতে পারে ? আমি প্রাণ ৪ নহি, সুতরাং সামার ক্ষধা তৃষ্ণা কি প্রকারে 
থাকিতে পারে ? আমি চিত্ত নহি,স্থতরাং আগার শোক, তাপ,মোহাদি থাকিবার 
বিষয় কি? আমি কর্তাও নহি, সুতরাং আমার বন্ধন বা মোক্ষ কোথায়? ৬॥ 


ব্ৰহ্মনামাবলা-মাল৷। 


_ 


সঙ্কৎ শ্রবণমাত্রেণ বঙ্গজ্ঞানং যতো ভবেৎ। 
রক্গনামাবলীমাল! সর্বেষাং মুক্তিসিদ্ধয়ে ॥ ১ ॥ 
অসাঙ্গোইহমসঙ্গোহহমসন্দেহঃ পুনঃ পুনঃ । 
সচ্চিদানন্দজপোশ্ভমহমেবাহমবায়ত ॥ ২ ॥ 
নিত্যশুদ্ধো বিমুক্তোহহঃ নিরাকারোহহমব্যয়ঃ | 
ভূমানন্াস্বরপোশ্হমভমেবাহমবায়ঃ ॥ ৩ ॥ 
নিত্যোঃহং নিরবন্যোহহঃ নিরাকারোহহমক্ষরঃ | 
পরমানন্দরূপোহহমহামেবাহমব্যয়ঃ ॥ ৪ ॥ 
পদ্ধচৈতন্যরূপোতভমাস্ারামোহমেব চ। 
অথগ্ডানন্দরূপোহহমহমেবাহমবায়ঃ ॥ ৫ ॥ 
স্বযংপ্রকাশরূপোহহং চিন্ময়োহ্ভং পরোইম্ম্যভমূ। 
অদ্বৈতানন্দরূপোইহমহমেবাঁহমবায়ঃ ॥ ৬ ॥ 


orate পাপা পা সপ ০০টি টিল ০০০ তত পপ ও শািতত eee ee এ কপীশীত tee ত১শক শি ভাত তত eee on পালিশ উপ Wm rma a mtn পিপিপি পপশ্প্পপাশি শি পাপা শত ০ 


একবারমাত্র শ্রবণ করিলে যাহ! হইতে মুক্তিলাভ হয়, সকলের" মুক্তিসিন্ধির 
নিমিতু সেই রক্ষনামাবলী-মাল! কতিতেছি ॥ ১॥ | 

আমি সঙ্গরহিত, নিলিপ্ত ও সন্দেহহীন, আমি নিত্যজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ 
এবং আমিই অহংপদবাঁচ্য ক্ষয়রচিত বন্ধ ॥ ২ ॥ 

আমি নিত্য-শুদ্রভাব ও বিমুক্ত, আমি নিরাকার ও অব্যয়, আমি প্রভৃত 
আনন্দস্বরূপ এবং আমিই অহংপদবাচ্য ক্ষয়রহিত বন্ধ ॥ ৩ ॥ 

আমি নিত্য ও অনিন্দনীয়, আমি নিরাকার ও অক্ষয়, আমি পরমানন্দস্বরূপ 
ও অহংপদবাঁচ্য ক্ষয়রহিত বঙ্গ ॥ ৪ | 

আমি শুদ্ধ চৈতন্তস্বরূপ, আমি আন্মারাম, আমি অখপণ্ডানন্দস্বরূপ ও আমিই 
অহংপদবাচ্য ক্ষররহিত বঙ্গ ॥ ৫ ॥ 

আমি স্বয়ংপ্রকাশ, আমি চিন্ময়, আমি পরমাত্মা ও আমি অদ্ৈতানন্দস্বরূপ 
অহঃপদবাচা ক্ষয়রহিত ব্রহ্ম ॥ ৬ ॥ | 

৩ 


১৮ শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থমালা । 


শাশ্ধতানন্দরপোহহং শাস্তোহহং প্রকতেঃ পরঃ | 
প্রত্যক্‌ চৈতন্তরূপোইহমহমেবাহমব্যয়ঃ | ৭ ॥ 
তত্বাতীতঃ পরায্মাহং মধ্যাতীতঃ পরঃ শিবঃ । 
মায়াতীতঃ পরং জ্যোতিরহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ৮ ॥ 
নামরূপব্যতীতোহহং চিদাকারোইহমচ্যুতঃ | 
সুখপ্রকাশরূপোহহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ০ ॥ 
মায়! তৎকাধ্যদেহাদিমম নাস্ড্যেব সর্ববদা। 
স্বপ্রকাশৈকরূপোহহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ১০ ॥ 
গুণত্রয়ব্যতীতোহহং ব্রন্মাদীনাঞ্চ সাক্ষ্যহম্‌ । 
অনস্তাননরূপোইহমহমেবাহমবায়ঃ ॥ ১১ ॥ 
অন্তর্ধামিস্বূপোহহং কুটস্থঃ সর্বগোহস্থাহম্‌। 
পরমানন্দরূপোহহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ১২ ॥ 
দুন্দাদিসাক্ষিরূপোইহমচলোইহং সদোদিতঃ | 
সর্ধরূপস্বরূপোহহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ১৩ ॥ 


ন পপিপাপপাীপীপপাপি পাপী পাতা শশা পাশা পাপিপিগিপপাতিশি + শপ পা + এস অপীশিশীশ্টিশাটা সাপ ee ew ta a mo tO cto cet পাশপাশি, 


আমি নিত্যানন্দস্বরূপ, আমি শান্ত ও প্রকৃতির পর,আমি সর্ব্গতচৈতন্তস্বরূপ 
ও আমিই অহংপদবাচ্য ক্ষয়রহিত ব্রহ্ম | ৭ ॥ 

আমি তত্বীতীত পরমাত্মা, মধ্যভাবরহিত প্রধান ও শিবস্বরূপ এবং আমিই 
মায়াতীত পরমজ্যোতিঃস্বর্ূপ অহংপদবাচা ক্ষয়রহিত রঙ্গ ॥ ৮ | 

আমি নাম ও রূপহীন জ্ঞানমৃত্তি, আমি অচ্যুত এবং আমিই স্বখপ্রকাশস্বরূপ 
অহংপদবাচ্য ক্ষয়রহিত ব্রহ্ম ॥ ৯ | 

আমার মায়া ও মায়ার কার্ধ্য দেহ প্রভৃতি নাই, আমিই সর্বদা স্বপ্রকাশ- 
স্বরূপ অহঃপদবাচ্য ক্ষয়রহিত ব্রহ্ম ॥ ১০ ॥ 

আমি ত্রিগুণীতীত, ব্ৰহ্মাদি দেবগণেরও সাক্ষীস্বরূপ এবং আমিই অনন্তীনন্দ- 
স্বরূপ অহংপদবাচ্য ক্ষয়রহিত ব্রহ্ম ॥ ১১ ॥ 

আমি অন্তর্যামিস্বরূপ কুটস্থ ও সর্বগত এবং আমিই অহংপদবাচ্য ক্ষয়রহিত 
ব্ৰহ্ম ॥ ১২ ॥ 

আমি দ্বন্দ্ব (নুগ্র ও দুঃখ, শীত ও গ্ৰীষ্ম ইত্যাদি ) প্রভৃতি পদার্থের সাক্ষি- 
স্বরূপ, নিশ্চল ও নিত্যোদয় এবং আমিই সর্ব্স্বরূপ অহংপদবাচ্য ক্ষয়রহিত 
ব্ৰহ্ম ॥ ১৩ ॥ 


ব্রহ্মনীমাবলী-মাল! । ১৯ 


নিক্লোইহং নিক্ষিয়োহং সর্ধাম্থা চ সনাতনঃ । 
অক্ষরস্বরূপশ্চাহমহমেবাহমবায়ঃ ॥ ১৪ ॥ 
প্রজ্ঞানঘন এবাহং বিজ্ঞীনঘন এব চ। 
অকর্তীহমভোক্তাহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ১৫ ॥ 
নিরাধারস্বরূপোহহং সক্বাধারোইহমের চ। 
আয্মকাম্স্বরূপো২হমহমেবাহমব্যয় ॥ ১৬ ॥ 
তাপত্রয়বিমুক্তোহহং দেহত্রফ্ণবিলক্ষণঃ । 
অবস্থাত্রয়সাক্ষান্মি অহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ১৭ ॥ 
দৃগদৃণ্ঠাদিপদার্োহস্তি পরস্পরবিলক্ষণঃ | 
দৃগ বঙ্গদৃশ্ঠা মায়েতি সব্ববেদান্তডিপ্তিম্ ॥ ১৮ ॥ 
ঘটকুড্যাদিকং সৰ্ব্বং মৃত্তিকামাত্রমেব হি। 
তদ্বদ্ত্রহ্ম জগত সর্বমিতি বেদান্তড়িম্ডিমঃ ॥ ১৯ ॥ 
অহং সাক্ষীতি যো বিদ্যাদ্‌ বিবিচোব পুনঃ পুনঃ । 
স এব মুক্তো বিদ্বান স ইতি বেদান্তডি্িমত ॥ ২০ 
আমি নিফল, আমি ক্রিয়াহীন, আমি সকলের আত্মা ও সনাতন এবং 
আমিই অক্ষরস্বরূপ অহংপদবাচা ক্ষয়হীন ব্রহ্ম ॥ ১৪ ॥ 
আমি ঘনজ্ঞান ও ঘনবিজ্ঞানস্বরূপ, আমি অকর্তী ও অভোৌক্তা এবং আমিই 
অভংপদ্দবাচা ক্ষয়রহিত বঙ্গ ॥ ১৫ ॥ 
আমি নিরাধারস্বর্ূপ, আমিই সকলের আধার এবং আমিই স্বকীয় অভিলাধ- 
স্বরূপ মহংপদবান্য ক্ষয়রহিত ব্রহ্ম ॥ ১৬ ॥ 

_ আমি তাপত্ৰয়-( আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ) বিমুক্ত ও দেহ- 
রয় (স্থল শ্ক্জা ও কারণ) বিষুক্ত এবং আমিই অবস্থারয়ের (জাগ্রত স্বপ্ন ও 
সুযুপ্তি ) সাক্ষিত্বরূপ অহংপদবাচ্য ক্ষররহিত ব্রহ্ম ॥ ১৭ ॥ 

দৃক্‌ ও দৃশ্য প্রভৃতি পদার্থসকল পরস্পর বিভিন্নস্বরূপ । দ্রক্‌ ব্রহ্ম, দৃশ্য মায়া, 
ইহাই সকল বেদাস্তশাস্্রের ঘোষণা ॥ ১৮ ॥ 

ঘট ও কুড্য প্রভৃতি সমস্ত মুত্তিকামাত্র। তন্রপ এই সমস্ত জগৎ এক বহ্ধ- 
মাত্র, ইহাই সকল বেদান্তশান্থের অভিপ্রায় ॥ ১৯ ॥ 

যে বাক্তি পুনঃ পুনঃ পর্যালোচনা করিয়া “আমিই সাক্ষিস্বরূপ” ইহ! 
জানিতে পারেন, তিনিই মুক্ত পুরুষ এবং তিনিই বিদ্বান, ইহাই সকল বেদাস্ত- 
শাস্ত্রের অভিপ্রায় ॥ ২০ ॥ 


২০ শঙ্করাচার্যে যর গ্রন্থমাল] । 


ব্ৰহ্ম সত্যং জগন্সিথ্যা জীবে! ব্ৰন্ধৈব নাপরঃ | 

ইদমেব তু সচ্ছাস্বমিতি বেদাস্তডিম্‌ডিমঃ ॥ ২১ ॥ 
অস্তজেযাতিব’হিজেণাতিঃ । ত্যকৃজ্যোতিঃ পরাৎপরঃ। 
জোতিজে ঢাতিও স্বয়ং জ্যোতিরাক্মজ্যোতিঃ শিবোহস্মাহম্‌ ॥ ২২ ॥ 


ইতি পরমহংসপরিব্রাঞ্জ কাঁচার্যয- শ্রীমচ্ছগ্করভগবদ্বিরচিতা ব্রহ্মনামাবলীমালা 


rT পা শিপ = ০ 


নির্বাণ-ষট ক। 


_ ৫৯৬৯ 


মলোবুদ্ধাহস্কারচিত্তাদিনাহং, ন শ্রোত্রং ন জিহ্বা ন চ স্রাণনেত্রম্‌। 

ন চ ব্যোম ভূমিন তেজো ন বায়শ্চদাণন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহম্‌ ॥১॥ 

অহং প্রাণসংজ্ঞো ন তে পঞ্চ বাুঃ, ন বাঁ সপ্তধাতুন: বা পঞ্চকো ধা; । 

ন বাক্যানি পাদো ন চোপপ্বপায়ুশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্‌ ॥২। 

ন পুণ্যংন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখংন মন্ত্র ন তীথং ন বেদ] ন যজ্ঞাঃ। 

অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা,চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহম্‌ ॥৩৷৷ 


লা পি পাবা ত লস পাপত শপথ আগ পাশাপাশি শা শা টি ০০০ পলম লতা ভিলা i শশা 


ব্ৰহ্মই সত্য, জগৎ মিথা।, জীবই ব্রহ্ম আর কেহ নহে, ইহাই উৎকৃষ্ট শান্তর, 
এইটাই সকল বেদান্তশান্ত্রের ঘোষণা ॥ ২১ ॥ 

আমি সকলের অন্তঃস্থ তেজস্বরূপ, বহিঃস্থ'তেজংস্বরূপ, শন্টস্থ তেজঃস্বরূপ, 
জ্যোতির জ্যোতিঃন্বরূপ, স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ, স্বপ্রকাশ, পরাৎপর ও শিব- 
স্বরূপ ॥ ২২ ॥ 


আমি মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, কণ, জিহ্বা, নাসিকা, চক্ষু, আকাশ, ভূমি, তেজ 
কিংবা বায়ু নহি ; আমি জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ শিব | ১॥ 

আমি প্রাণাদি (প্রাণ, অপান, সমান ব্যান, উদান ) পঞ্চ বায়ুর সমষ্টিস্বরূপ 
জীবন,স্বর্ণাদি সপ্তধাতু, অন্নাদিময় ( অন্ন, প্রাণ, মন,বিজ্ঞান ও আনন্দ ) পঞ্চকোষ, 
বাক্য, পদ, উপস্থ ও পায়ু নহি; আমি জ্ঞান ও আনন্দন্বরূপ শিব ॥ ২॥ 

আমি পুণ্য, পাপ, সুখ, ছুঃখ, মন্ত্র, তীর্থ, বেদ, যজ্ঞ, ভোজন, ভোজ্য কিংব! 
ভোক্তা নহি, আমি জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ শিব ॥ ৩ ॥ 


আত্মবোধ। ২১ 


ন মে দ্বেষরাগৌ ন মে লোভমোহৌ, মদো নৈধ মে নৈব মাংসর্ষ।ভাবঃ। 

ন ধন্মো ন চার্থো ন কামে ন মোক্ষশ্চিদানন্বরূপঃ শিবোহহহং শিবোহহম্‌ ॥৪| 
ন মৃত্যুন শঙ্কা ন মে জাত্িভেদাত, পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম 

ন বন্ধন মিত্রং গুরুনৈ-ব শিবাশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্‌ ॥ ৫ ॥ 
অহং নিবিকক্পো নিরাকাররূপো, বিভূব্যাপী সব্ধত্র সব্বেক্দিয়াণাম্‌ । 

ন বা বন্ধনং নৈব মুক্তিন' ভীতিশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোইহং শিবোইহম্‌ ॥ ৬ ॥ 


ইতি পরমহংদপরিব্রাজকা চীষা শ্রীমচ্ছস্টরাচাধাবিরচিতং নির্ববাণযটুকম্‌। 


আকত্মবোধ। 


cE 0m 


এপোতিঃ ক্ষীণপাপানাং শান্তানাং বাতরাগিণাম্‌। 
মুমুক্মণামপেক্ষায়মাত্মবোধে বিধায়তে ॥ ১1 
বোধোহন্সাধনেন্ট্ো হি সাক্ষান্মোক্ষেকসাধনম্‌। 
পাকন্ত বহ্কিবজ জ্ঞান: বিনা মোক্ষো ন সিধ্যতি ॥ ২ ॥ 


আমার দ্বেষ, রাগ, লোভ, মোহ, মদ, মাংসর্ধয, ধন্ম, অর্থ, কাম কিংবা মোক্ষ 
কিছুই নাই ; আমি চিদানন্দস্বরূপ শিব ॥ ৪ ॥ 
আমার মৃত্যু, শঙ্কা, জাতিভেদ, পিতা, মাতা, জন্ম, বন্ধ, মৃতা, মিত্র, গুৰ 
কিংবা! শিষ্য কিছুই নাই ) আমি চিদানন্দস্বরূপ শিব ॥ ৫ | 
আমি নিৰ্বিকল্প, নিরাকার, সকল ইঞ্সিয়ের বিভ ও সব্বব্যাপা । আমার বন্ধন, 
যুক্তি কিংবা ভয় কিছুই নাই ; আমি চিদানন্দস্বরূপ শিব ॥ ৬ ॥ 
নিব্বাণ-ধটুক সমাপ্ত । 


ধাহারা তপস্যা করিয়া! পাপক্ষয় করিয়াছেন এবং বিষয়ভোগের লালসাবিহান 
হইয়! ধাহার| শাস্তিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, এবম্প্রকার মুক্তিলাভেচ্ছু 
সাধকদিগের জ্ঞানলাতের জন্য আম্মবোধনামক এই গ্রন্থ প্রচার করা যাইতেছে ॥১॥ 
কন্মানুষ্ঠান প্রভৃতি মোক্ষসাধনের যে সকল উপায় আছে, তাহ! অপেক্ষা 
আত্মজ্ঞানই একমাত্র মোক্ষলাভের প্রধান কারণ হইতেছে । অনব্যঞ্জনাদি রন্ধন 


২২ শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থমালা | 


অবিরোধিতয়] কর্ম্ম নাবিদ্যাং বিনিবর্তয়েৎ। 
বিদ্যাহবিদ্যাং নিহস্ত্যেব তেজস্তিমির্সংঘবৎ ॥ ৩ ॥ 
পরিচ্ছিন্ন ইবাজ্ঞানাত্তন্নাশে সতি কেবলঃ। 

স্বয়ং প্রকাঁশতে হাত্ম৷ মেঘাপায়েইংশুমানিব ॥ ৪ ॥ 
অজ্ঞানকলুষং জাবং জ্ঞানাভ্যা সাদি নিম্মলম্‌ । 

কৃত্বা জ্ঞানং স্বয়ং নশগ্যেজ্জলং কতকরেণুবৎ ॥ ৫ ॥ 
সংসারঃ স্বপ্নতুল্যো হি রাগদেষাদিসম্কুলঃ। 

স্বকালে সত্যবাতি প্রবোধেহসতাবদভবেৎ ৬॥ 


= পি ne সী + কৌ তাপস পপ শা ৮ পাটি 8 নিট এত + ২ পা পাত পাশা শি পরি তলত রি তত ৩১ তি 5 ১২, ০ ৬২২2 Lae পা নাশা পি ন 2 পল 5 পত 2 পাশ সী শিশীপীপিত - 


করিবার জন্য পাঁকপাত্র, কাষ্ট, জল ইত্যাদি বহুবিধ প্রয়োজনীয় পদার্থের আবশ্যক 
হইলেও একমাত্র অগ্নি যেমন রন্ধনের প্রধান সাধন, সেইরূপ অন্যান্য 
কারণ থাকিলেও অগ্রিরূপ আত্মজ্ঞান না জন্মিলে কিছুতেই মোক্ষলাভ ঘটে 
না| ২॥ 

অবিদ্যা এবং কর্ম এই উভয়ে কোন বিরোধ নাই, সুতরাং কর্ম্ম কথনও 
অবিদ্যাকে নাশ করিতে সক্ষম হয় নাঃ কিন্ত আলোক যেমন অন্ধকারকে বিনষ্ট 
করে, সেইরূপ বিদ্যা! অবিদ্যাকে বিনাশ করিতে সক্ষম হয় ॥ ৩ ॥ 

দিবাকরের কিরণ মেঘমালাতে আবুত হইলে যেমন ভিন্ন ভিন্ন অর্থাৎ খণ্ড 
থণ্ডরূপে দৃ্ঠমান হয়, মেঘমণ্ডল স্থানান্তরিত হইলে সূর্য্যরশ্মি যেমন অথগুরূপে 
দৃঃ হতে থাকে, সেইরূপ জীবের অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানতার নিনাশ হইলে সেই 
উপাধিশূন্য পরমাত্মা! স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হন ॥ ৪ ॥ 

যে প্রকার নির্মলীবীজের রেণু মলিনজলের মালিন্যসযুদয় বিনষ্ট করিয়! 
পশ্চাৎ আপনিও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তদ্রপ জ্ঞানাভ্যাসহেতু অজ্ঞানকলুষরূপ জীবত্ব- 
ভ্রীস্তিকে বিনষ্ট করিয়া আত্মতত্বকে বিশেষরূপে নিন্মল করত জ্ঞানরূপা বিদ্যাও 
স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥ 

রাগ, দ্বেষ ইত্যাদি অসৎপ্রবৃত্তি-সহকৃত এই সংসার স্বপ্নের ন্যায় অলীক, কেন 
না, স্বপ্রাবস্থার ঘটনাগুলি কেবল স্বপ্নাবস্থাতেই সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, জাগ্রত 
হইলেই তাহার কাল্পনিক ভাব বুঝিতে পারা ধার, সেই প্রকার যে অবস্থায় সত্য 
উপলব্ধি হয়, প্রকৃত তত্বজ্ঞানলাভ হইলে তাহ! অসত্য অথবা কান্পনিক বলিয়া 
প্রতীতি হইতে থাকে ॥ ৬ ॥ 


আত্মবোধ। ২৩ 


তাবৎ সত্যং জগগ্ভাতি শুক্তিকা রজতং যথা । 
যাবন্ন জ্ঞায়তে ব্রহ্ম সর্ববাধিষ্ঠানমদ্বয়ম্‌ ॥ ৭ ॥ 
সচ্চিদাত্মন্যনুস্থতে নিত্যে বিষেী বিকলিতাঃ | 
ব্যক্তয়োবিববিধাঁঃ সর্ব! হাটকে কটকাদিবৎ ॥ ৮॥ 
যথাকাশো হৃষীকেশে| নানোপাধিগতো বিভূঃ। 
তন্তেদাদ্‌ ভিন্নবাতি তন্নাশীদেক বছবেত ॥ ৯ ॥ 
নানোপাঁধিবশাদেব জাতিনামাশয়াদয়ঃ | 
আত্মস্তারোপিতাজোয়ে রসবথাদি-ভেদবৎ ॥ ১০ | 
পঞ্ীরুতমহাভতসম্ভবং কন্মুসঞ্চিতম | 
শরীরং স্থথদ্ুঃখানাং ভোগায়তনমুচ্যতে ॥ ১১ ॥ 
যে প্রকার ঝিন্ুকে রূপা বলিয়া লম জন্মিলে যে পর্য্যন্ত ঝিনুকের সজ্ঞান ন! 
জন্মে, তাবৎকাল তাহার শুক্তিতে রূপা বোধ থাকিয়া যায় এবং ঝিনুকের জ্ঞান 
জন্মিলে পরিশেষে তাহার রজতের অগনাতা বোধ জন্মে, সেইরূপ যে পর্য্যন্ত সমস্ত 
বিশ্বত্রান্তির আধার অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ব অবগত না হওয়া যায়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত এই 
ংসাঁর সত্যরূপেই ভাসমান হইতে থাকে ॥ ৭ ॥ 
এই জগৎ একমাত্র ব্রক্মপদার্থে বিবিধ প্রকারে ভাসমান হইয়া মায়াদার। 
কল্পিত হইয়া রহিরাছে। একমাত্র সুবর্ণ হইতে যেমন কেযুর-কুগুল প্রভৃতি বিবিধ 
অলঙ্কার নির্মিত হয়, সেইরূপ একমাত্র রক্ম-পদার্থ হইতে এই পরিদৃশ্যমান জগতে 
বিভিন্ন প্রকারের নানা বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে ॥ ৮ ॥ ্‌ 
এক বৃহৎ বস্থ আকাশ যেমন ঘটে, পটে, মঠে বিভিন্ন স্থানে থাকিয়া নানা- 
প্রকার উপাধিগত হয়, উপাধির বিভিননত। বশতঃ ঘটাকাশ, মঠাঁকাশ, ইত্যাদি 
বিভিন্ন উপাধি প্রাপ্ত হয় এবং ঘটাদির বিনাশ হইলে অর্থাৎ উপাধির বিনাশ হইলে 
যেমন পূর্ব্বব এক আকাশপদার্থ একরূপই থাকে, সেইরূপ সর্বব্যাপী এবং সর্ব- 
গ্রকার ইন্দিয়-প্রবর্তক দেবতা-মন্্ষাদি উপাধিগত বিভু ভিন্ন ভিন্নরূপ প্রতীতি 
হইয়া! তৎসমুদয়ের বিনাশ হইলে পুনর্কার একরূপেই প্রতীত হন ॥ ৯॥ 
যেরূপ একই প্রকার জলে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সংযোগে মধুর,অব্ল,নীল ও পীতাদি 
বর্ণ প্রভৃতি নানাবিধ বর্ণ ও রসের গুণ আরোপিত হইয়া থাকে, সেইরূপ নানা- 
প্রকার উপাধি প্রযুক্ত আত্মাতে জাতি,নাম,আশয় প্রভৃতি আরোপিত হয় ॥ ১০ ॥ 
জীবদেহ পঞ্চভৃতে বিনির্মিত। পঞ্চভূত একমাত্র হইলে উহাকেই পঞ্চীকৃত 
বলে। অরূপ পঞ্ধীভৃত অর্থাৎ পঞ্চভূতময় দেহই মহাভূত নামে অভিহিত এবং 


২৪ শক্করাচাধ্যের গ্রস্থমালা । 


পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্িয়সমন্সিতম 
অপক্চীরুতভূতোথং সঙ্ষাঙ্গং ভোগসাধনম ॥ ১২ | 
অনাদ্যবিদা। নির্বাচ্যা কারণোপাধিকচ্যতে। 
উপাধিত্রিতয়াদন্তমাক্সানমবধারয়েৎ ॥ ১৩ ॥ 
পঞ্চকোযাদিযৌগেন তত্রন্ময় ইব স্কিতঃ । 

শুদ্ধাম্মা নীলবস্গাদিযোগেন স্ষটিকো যগা ॥ ১৪ ॥ 
বপুস্তধাদিভিঃ কোধৈধূ ক্রং যুক্তাবঘাততঃ । 
'আত্মানমন্তরং শুদ্ধং বিবিচ্যাভ গুল যথা ৷ ১৫ ॥ 
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প্রত্যেকে পঞ্চভূত তর গুণ ধারণ । করিয়া পাকে। এ প্রকার মভাভত উই পনর 
জীবের কর্ম বশতই শরীর স্খদঃখভোগের আয়ত্ত ভইয়। থাকে, ইহাই ভোগায়- 
তন বলিয়া অভিহিত ॥ ১১ ৷ 

প্রাণ অর্থাৎ বায় পঞ্চবিধ প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান । মন, বৃদ্ধি 
এবং শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষ, জিহবা, দ্বাণ, এই পাচটা জ্ঞানেন্ট্িয় ; হন্ত, পদ, সুখ, গুহা ও 
লিঙ্গ এই পাঁচটা কন্মেন্দির; সাকলো এই সপ্ুদশ অবয়বযুক্ত অপঞ্ধীকৃত ভৃত- 
নির্মিত স্ক্মাশরীর জীবের স্বথঢ়ঃখন্ভোগের হেত হইয়া থাকে ॥ ১৯ | 

যাহার আদি নাই, নির্বাচন করিবার সাঁমর্থাও নাই, তাহাই কারণদেহ 
বলিয়া কথিত হয় । কিন্ত আত্মতত্রচ্ছান শূল, কক্ষ, কারণ এই তিন দেহ হইতে 
বিভিন্ন, ইহা অবধারণ করিবে ॥ ১৩ ॥ 

যেমন শুদ্ধ ক্ষটিক, নীল, পীত, লোঠিত ইত্যাদি বস্তুর সংযোগে সেই সেই 
বস্তুর বর্ণ নানাপ্রকার হয়, সেইরূপ পঞ্চ কায়াদির সংযোগে তত্তত্ত ল্য হইয়। 
থাকে | কোষ পঞ্চবিধ ;-€ ১) অন্নময়, (২) প্রাণময়, (৩) মনোময়, (৪) 
বিজ্ঞানময় ও ( ৫ ) আনন্দময় ॥ ১৪ ॥ 

দেহ কখনই আত্মা হইতে পারে না, কেন না উহ! মৃত্তিকা,জল, বায়ু ইত্যাদি 
জড়পদাথসমুহের সমষ্টিমীত্র। উহা অনিতা এবং অস্থায়ী পদার্থ, কখন আছে, 
কখন ছিল না এবং কখন থাকিবে না। প্রাণসমূ5ও আত্মা নভে, কেন না, 
উহা বাধুবিশেষমাত্র ; সুতরাং উহ্তাও জড়পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে 
না। মনকেও আত্মা বলা যাইতে পারে না; কেন না, কামাদি রিপুর প্রাবল্য 
হইলে উহার বিকার জন্মে। বৃদ্ধিবন্তিও আত্মা নহে ; কেন না, স্ুযুপ্তিসময় উহার 
কোন কার্য্যকারিতাই থাকে না, উহা অবিদ্যাতে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। বুদ্ধির 
প্রলয় এবং উৎপত্তি ইত্যাদি অবস্থা ঘটন! হয় বলিস্বা বুদ্ধিকে আত্ম! বলা যাইতে 
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সদ! সর্ধগতোহপ্যাম্মা ন সর্কত্রাবভাসতে। 
বুদ্ধাবেবাবভাসেত স্বচ্ছেষু প্রতিবিষ্ববৎ ॥ ০৬ ॥ 
দেহেন্দিয়ননোবুদ্ধিপ্রকৃতিভ্যো বিলক্ষণম্‌। 
তদ্ব ত্তিসাক্ষিণং বিন্দ্যাদাস্মানং রাজবৎ সদা ॥ ১৭ ॥ 
ব্যাপুতেথ্িন্দিয়েঘাত্মা বাপারীবাবিবকিনম্‌। 
দৃশ্যতেইল্রেষু ধাবৎস্থ ধাবন্নিব যথা শশী 11১৮॥ 
আত্মচৈতন্তমাশ্রিতা দেঠেন্িয়মনোধিয়ঃ | 
স্বকীয়ারেষু বর্তন্তে স্কর্যালোকং যথা জন্তরাঃ 1১৯। 
পারে না। যে কারণ শরীর আনন্দময় কোষ বলিয়া কথিত হয়, তাহাও আত্মা 
হইতে পারে না । কেন না,তাহ! সমাধিকাঁলে বিদ্যমান থাকে না, উহ! সমাধিতে 
বিলীন হইয়া যায় ॥ অত এব উল্লিখিত পঞ্চকোধ হইতে ভিন্ন এবং বিপরীত-লক্ষণা- 
ক্রান্ত অখণ্ড চিদানন্দ আত্মশব্দের বাচ্য হইতে পারেন; অতএব এস্থলে বিশুদ্ধ 
মাজ্মতন্ব এইরূপ হইতেছে । ধান্যাদি হইতে তল বাহির করিবার যে প্রণালী 
আছে অর্থাৎ তৃষাঁদিতে আবুতশরার ধান্তাদিকে তুষাদি ত্যাগ করাইয়া তাহ! হইতে 
ষেমন বিশুদ্ধ তুল বাহির করিতে হয়, সেই প্রকার যুক্তিকূপ অবঘাত দ্বারা 
দেহাদি কোবরূপ তৃমাদিকে পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধতত্ব লাভ হইয়া গাকে ॥১৫। 
সব্দদা অবস্তিতি করিংলও আস্মা সর্বত্র প্রকাশিত হন না, কেবল সদ্বুদ্ধি- 
তেই মাত্মা প্রকাশিত হন । যেমন সচ্ছ সস্তুতেই স্র্য্যাদি তেজোময় পদার্থের 
প্রতিবিদ্ব পড়ে, মলিন বস্তুতে তাহার প্রতিবিম্ব পড়ে না, সেইরূপ আত্মতত্ব রগ 
হইলেও সকল আত্মাতে প্রকাশিত হয় না ॥ ১৬ || | 
রঃজক্ষমতা-প্রাপ্ত রাজপুরুষগণ যে সকল কাৰ্য্য করেন. তাহাতে যেমন রাজা- 
রই ক্ষমতা প্রকাশ পায়,সেঈরূপ দেহ ও ইন্দিয়গণ যে সকল কাৰ্য্য নির্বাহ করে, 
তাভাঁতে কেবলমাত্র আম্মার একমাত্র কর্তৃত্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে । আত্মা না 
থাকিলে কেহই স্ব-্ববাপারে ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারে না। এই নিমিত্ত 
মাত্মাকে দেহ, ঈন্দিস্», মন, বুদ্ধি এবং পকৃতি এই সমস্ত হইতে বিপরীত-লক্ষণ- 
সম্পন্ন ও সমস্ত বিষয়ের সাক্ষীরূপে প্রকাশিত হয়, ইহা বিবেচনা করিবে ॥ ১৭ ॥ 
আকাশে মেঘ সকল ধাবিত হইতেছে দেখিয়া অন্ঞলোকেরা যেমন মনে 
করে, চন্দরই ধাবিত ভষ্টতেছে,সেইপ্রকার অজ্ঞলোকেরা জীবের ইন্দ্রিযসমূহে স্ব স্ব 
বিষয়ে ধাবিত হউতে দেখিয়া আত্মতত্বকেই এরূপ ব্যাপারণীল মনে করে || ১৮ ॥ 
দিবাকরের আলোকসমূহ আশ্রয় করিয়া যেমন মানবগণ স্বকীয়কার্ষ্যে প্রবৃত্ত 
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২৬ শঙ্করাচার্ষ্যের গ্রন্থমাল! | 


দেহেন্দিয়গুণান্‌ কর্ম্মাণামলে সচ্চিদাত্বনি । 
অধ্যাস্তৃতেহবিবেকেন গগনে নীলতাদিবৎ ॥২০॥ 
অন্ানান্মানসোপাধেঃ কর্তৃত্বাদীনি চাত্মনি । 
কল্পতেহন্ুগতে চন্দ্ৰে চলনাদদির্থান্তসঃ ॥ ২১ ॥ 
রাগেচ্ছা-স্থথচঃখাদি বুদ্ধ সত্যাং প্রবর্ততে 
সুষপ্তৌ নাস্তি তন্নাশে তন্মাদ্ব দেস্ত নাত্মনঃ ॥ ২২ ॥ 
প্রকাশোহরকস্ত তোয়স্য শৈত্যমগ্রের্যথোষ্তা । 
স্বভাবঃ সচ্চিদানন্দনিতানিশ্মুলতাত্মনঃ ॥ ২৩ ॥ 
আত্মনঃ সচ্চিদংশশ্চ বুদ্ধের ত্তিরিতি দ্বয়ম্‌ । 

ংযোজ্য চাবিবেকেন জানামীতি প্রবর্ততে ॥২৪॥ 


হয়, পেইরূপ আত্মচৈতন্তকে আশ্রয় করত ত দেহ, উন্জিয়, মন ও বৃদ্ধি ইহারা আপন 
আপন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া কার্ধা করিতে থাকে ॥১৯। 

প্রক্কত মৰ্ম্ম জানিতে ন। পারিয়া অজ্ঞান প্রযুক্ত যেমন মেঘশুন্ নির্মল আকাশে 
নীলবর্ণন্ব ইত্যাদি গুণের আরোপ করে, সেইরূপ আত্মগত বিবেকশক্তির অভাবে 
দেহ এবং ইন্দিয়াদি গুণ সারোপিত হইয়া থাকে । উহ! অজ্ঞান প্রযুক্ত হয় ॥ ২০ ॥ 

যেমন জলের অভ্যন্তরে চন্দ্রমণ্ডল প্রতিবিষ্বিত হইলে জলের সঞ্চালনাদি দ্বার! 
তন্মধ্যস্থিত চন্দমণ্ডলাদির সচল অবস্থাই কল্পিত হইয়া! থাকে, সেইরূপ অজ্ঞান- 
প্রযুক্ত অন্তঃকরণ উপাধির কর্তৃত্বাদি আক্মীতেই আরোপ করিয়া থাকে ॥ ১১ | 

জাগ্রত, স্বপ্প এই উভয়ের অবস্থা অনুসারে বুদ্ধি বিদ্যমান থাকে আর বুদ্ধি 
বিদ্যমান থাকে বলিয়া অন্গরাগ এবং ইচ্ছা, সখ, দুঃখ প্রভৃতি সমস্ত থাকে, কিন্তু 
স্যুপ্তিকালে জীবের বুদ্ধি স্বীয় কারণে বিলয়প্রাপ্ত হইয়া যায়; প্রস্তাবিত সুখ 
ও দুঃখ কিছুই থাকে নাঃ অতএব তৎসমুদ্য় বুদ্ধির গুণ বলিয়া মনে করিয়া 
লইবে । উহা কখনই আত্মার গুণ নহে ॥২২॥ 

স্র্য্যমগুলের যে প্রকার প্রকাশক গুণ ও জলের যেমন স্বভাব-শীতলত্ব গুণ 
দেখিতে পাওয়া যায় এবং উষ্ণতাই যেমন অগ্নির স্বভাবসিদ্ধ গুণ, সেইরূপ সত্তা, 
জ্ঞান, আনন্দ, নিত্য, নিম্মলতা প্রভৃতি আত্মার গুণ বলিয়া! জানিবে ॥২৩| 

জীব, কেবল আত্মার সৎ চিদ্‌ অংশমাত্র ; কেন ন|, উহাই সত্তাত্মক জ্ঞানের 

ংশমাত্র বলিয়া জানিবে |. উহা এবং বুদ্ধিবুত্তিস্বরূপ অভিমান, এই দুই 
পন্নার্থকে অবিবেকের সহিত সংযোগ করত “মামি জানি” এই বাকা বলিতে 
য় ২৪॥ 


অতবোধ । ২৭ 


আত্মনে বিক্রিয়। নাস্তি বুদ্ধেবোধে| ন জাত্বিতি। 
জীবঃ সর্বমলঃ জ্ঞাত্ব। জ্ঞাতা দ্রষ্টেতি মুহ্ৃতি ॥২৫। 
রজ্ছুঃ সর্পবদাত্মানং জীবো জ্ঞাত্বা! ভয়ং বহেৎ। 

নাহং জীবঃ পরাত্মেতি জ্ঞানঞ্চেনির্ভয়ো ভবেৎ ॥২৬॥ 
আত্মাবভাসয়ত্যেকে। বুদ্ধযাদী নীন্দ্রিয়াণি চ। 

দীপো ঘটাদিবৎ স্বাত্মা জড়ৈস্ডেন্না বভাসাতে ॥২৭॥ 
স্ববোধে নান্যবোধেচ্ছ। কোধরূপতয়াম্মন2 । 

ন দীপস্যান্তীপেচ্ছ! তথা স্বান্স। প্রকাশতে ॥২৮॥ 
নিষিধা নিথিলোপাধীন্েতি নেতীতি বাকাতঃ। 
বিন্দাদৈকাৎ মহাবাকোজীবাজ্মপরমান্মনোঃ ॥২৯॥ 


ররর 


re পসপসপী শী পল 


আত্মার বিকার নাই এবং বুদ্ধিরও বোধশক্তি নাই, কেবল জীব এ উভয়কে 
মিলিত জানিয়া আপনাকে জ্ঞাতা ও দ্ৰষ্টা ইহা মনে করিয়া মুগ্ধ হইয়া 
থাকেন ॥ ২৫ ॥ 

অনিবিড় অর্থাৎ বিরল অন্ধকারময় স্থানে অবস্থিত একখণ্ড রজ্জু দেখিয়া 
কোন ব্যক্তি হঠাৎ সপ বোধ করে এবং যে পর্য্যন্ত উহার যথার্থতন্ব বুঝিতে না 
পারে, তাবৎকাল পর্য্যন্থ মানসিক ভীতি কিছুতেই দর হয় না, সেইরূপ 'অভয়- 
স্বরূপ আম্মাতে জীবত্ব আরোপ করা হইলে, সেই জীবই ভয় পাপ হয়, পরিশেষে 
“তত্বমসি” ইত্যাদি মহাবাকা দ্বারা কালে সে জানিতে পারে যে, আমি জীব 
নহি, আমি পরমাম্বা, তৎকালে পরমাস্সার প্রকৃততব্ধ জানিতে পা'রিয়|। তাহার 
জীবত্বের বিনাশ হইলেই আর কোন ভয় থাকে না। ২৬। | 

প্রজলিত প্রদাপ আলোকে ঘটাদি সমুদায় বস্তুকে প্রকাশ করে, কিন্ত ঘট বা 
অন্ত পদার্থসমুদায় কি প্রদীপকে আলোকিত করিতে পারে ? সেই প্রকার আত্ম 
জীবদিগের বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়সমুদয়কে প্রকাশ করিতে. পারেন, কিন্তু জড়স্বভাব 
বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি কখনও আত্মাকে প্রকাশ করিতে পারে না ॥ ২৭ ॥ 

প্রজলিত প্রদীপের অবয়ব প্রকাশ করিবার জন্য অন্ত কোন প্রকার প্রজ্বালত 
প্রদীপের প্রয়োজন নাই, সেই প্রকার আত্মার স্বরূপ জানিবার নামত অগ্ভ 
জ্ঞানের কোন প্রয়োজন হয় ন! । কেন না, আত্মা স্ব়ংই প্রকাশত হইয়া রভি- 
য়াছেন ॥ ২৮ ॥ 

এটী আম্মা নহে, এটী মাত্মা নহে, এইরূপে পূর্ব্বকথিত দেহ, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি 
সমজ্স উপাধিকে নিষেধ করিয়! “তত্বমসি” এইরূপ জ্ঞান জন্মিলে অর্থাৎ সেই 


২৮ শহ্করাচার্ষ্যের গ্রন্থমাল! । 


আবিগ্কং শরীরাদিদৃগ্যং বুদ্ধ দবৎ ক্ষরম্‌ । 

এতদ্বিলক্ষণং বিদ্যাদভং বঙ্গেতি নিম্মলম্‌ ॥ ৩০ ৷ 
দেশান্তত্বার মে জন্মজরাকাশ্য লরাদয়ঃ । 

শব্দাদিবিষয়েঃ সঙ্গে! নিরিন্দিয়তয়| ন চ ॥ ৩১ ॥ 
মমনস্বান্ন মে ঢঃখথরাগদ্েষভয়াদয়? । 

অপ্রাণে! হৃমনাঃ শুভ্র ইত্যাদি শু তিশাসনাৎ ॥ ৩২ ॥ 
নিগুণো নিক্ষিয়ে৷ নিত্যো নির্বিকলো নিরঞ্জন | 
নির্বিকার নিরাকারো| নিতামুক্তোহস্মি নিন্মলঃ ॥ ৩৩ 
অহমাকাশবং সব্ববহিরন্তগতোইচু্যুতঃ | 

সদা সর্বসমঃ শুদ্ধো নিঃসঙ্গে! নিন্মালোহচলঃ ॥ ৩৪ ॥ 


পরমাত্মা তুমি, এই মহাবাকা দ্বারা সমস্ত পকার নিযেধবাক্যের অবধীভূত জীবা 
আর সহিত পরমাত্মার একীকরণ হইতেছে, ইভ] জানিতে পারবে ॥ ২৯ ॥ 

মবিষ্ঠাবিনির্মিভ দেচাদি দৃগ্ঠপদার্থসকল জলবুদ্,দ তুলা বিনশ্বর, কিন্তু ইভ] 
হইতে বিপরাতি-লক্ষণাক্রান্ত নির্ন্মল ব্রহ্মপদার্থস্বরূপ আমি, এইরূপ জ্ঞান 
করিবে ॥ ৩০ ॥ 

আমি দেহ নহি, বরং আমি দেহ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ব ; অতএব আমার জন্ম, 
জরা, কুশভাব এবং লয় প্রভৃতি কিছুই নাই আর উন্দিয়পরিশন্ত হওয়াতে শব্দ, 
স্পর্শ,রূপ, রস, গন্ধ এই সকল বিষয়ের সহিত মামার কিছুমাত্র সনগন্ধও নাই ॥৩১!! 

মনোবিহচীন অবস্থা বলিয়া আমার রাগ,দ্বেষ,ভয় প্রভৃতি কোন প্রকার,বিকা- 
রের সম্ভাবনা নাই । যেহেতু, শতিতে উল্লিখিত আছে, আম্মা প্রাণবিহীন ও 
অমন! অর্থাৎ মনোবিহীন এবং স্বচ্ছপদার্থ; এই প্রকার শাসন দেখিতে পাওয়া 
যার অর্থাৎ শাস্বে এইরূপ বর্ণনা আছে ॥ ৩২ ॥ 

আমি যে পদার্থ হইতেছি, তাহা নিগুণ ও নিক্দিয় এবং নিতা ও বিকল্পরহিত 
বলিয়া জানিবে । আমি নিরঞ্জন অর্থাৎ অবিদ্ভাজনিত মলিনতাবিহীন এবং বিকাঁর- 
শন্য এবং চিরকালই মুক্তভাবে আছি । আমি নির্ম্মলস্বরূপ ॥ ৩৩ ॥ 

আমি আকাশের ন্যায় সমস্ত পদার্থের বাহিরে এবং অন্তরে সকল বস্তুতে 
সমানভাবে অবস্টিতি করি । অথচ আমি শুদ্ধ, সঙ্গবিভীন এবং মালিন্যরহিত । 
আমি অচল অর্থাৎ স্বরূপ বা স্বভাব হইতে আমি কদাপি বিচলিত নহি ॥ ৩৪ ॥ 


আত্মবোধ । ২৯ 


নিতা ুদ্ধবিমুক্ৰকমখপ্ডানন্দমদ্বয়ম্‌ । 

সতাং জ্ঞানমনপ্তং যং পরং বন্মাহ্‌মেব তৎ || ৩৫ ॥ 
এবং শিবগ্রং কৃত্বা বাগবাম্মাতি বাসনা । 
হরত্যাবন্থ। বিক্ষে পান কোগানর রসায়নম্‌ | ৩৮ ॥ 
বাণগ্তদেশ মাসানে। ।ববাগো। |বাজতোধ্ৰযঃ। 
ভাবযমেদেকমা শ্বানং তমনস্কমশভ/ধীত ॥ ৩৭ 
আগেবাথিলং 62] 'প্রবিল্প্য ধিয়া স্বধাঃ। 
ভাবয়েদেকমাত্মানং !নম্মলাকাশবৎ সদা ॥ ৩৮ '| 
রূপবণাদ কং সর্বং বিহায় পরমাথবিৎ । 
পরিপূর্ণচিদানন্দস্বরূপেণা বাঁতষ্ঠতি ॥ ৩৯ ॥ 
জ্ঞাতৃজ্ঞাননজ্ঞেয়ভেদঃ পরাম্মান ন বিদ্যতে | 
চিদানন্দস্বরূপত্বাদ্দীপাতে স্বয়মেব ভি ॥ ৪* ॥ 


_. বেদশান্ত্রমঠে বে একমাত্র নত পার শুদ্ধ, যুক্তন্বরূপ,আদতীয় ও অথণ্ড আনন্দ- 
স্বরূপ পরমপ্রহ্গ উক্ত হইয়াছেন, বান সত্যস্বদপ ও জ্ঞানস্বরূপ, যিনি অনস্তস্বরূপে 
সৰ্ব্বত্ৰ বিরাজিত, তিনিই মামি ॥ ৩৫ ॥ 

প্রকরণাগ্রসারে নিরন্তর ধ্যানপরায়ণ হইলে এবং অবিরত এ উল্লিখিত ভাবে 
চিন্তা করিতে করিতে আমিঃ ব্রহ্ম, এই প্রকার জ্ঞানধোগ য়া থাকে। 
রসায়ন উধধি বাবগারে যেন রোগসমুহ নষ্ট হইয়া যায় । সেইরূপ 
আমিই প্রন্ধ, এইরূপ জ্ঞান হহণে অবিদ্তা বা মায়াকৃত অনৃত সংসারপ্রপঞ্ স্কৃতই 
তিরোহিত হয় ॥ ৩৬ | | 

কামক্রোধাদি রিপুসযুদায় জয় করিয়া বিষয়ভোগবাসনাদি বিষয়ে অন্তরাগ 
পরিত্যাগপুব্বক নিজ্ঞনে উপবেশন করিবে এবং অন্য প্রকার বুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ববক 
সেই অসীম অনন্তস্বরূপ একমাঞ আম্মাকে চিন্তা করিবে ॥ ৩৭ ॥ 

সুবুদ্ধি সন্জ্ঞানা পুরুষের! দৃগ্যমান বস্তসমুদকে আত্মাতেই লয় করিবেন, এক- 
মাত্র আমাকে শিম্মল আকাশের ভার চিন্তা করিবেন এবং সব্ধদা এই পরমাত্মাকে 
চিন্তা করিবেন ॥ ৩৮ ॥ ৃ 

পরমার্থতন্থপরায়ণ ব্যক্তিগণ বস্তুসমূহের রূপবর্ণাদি বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগ 
পূর্বক পরিপূর্ণ চেতনানন্দস্বরূপ পরমাত্বাতেই অবস্থাত করেন ॥ ৩৯ ॥ 

ইনি জ্ঞাতা, উনি জ্ঞান, ঠা জজের পদার্থ, পরমাত্মাতে এ প্রকার কোনরূপ 
বিভিন্নতা নাই । মনের সংযোগে কেহ তাহাকে জানিতে পারে না; কিন্তু 


লট ৮ 


৩০ শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থমাল! | 


এবমাত্মারণৌ ধ্যানমথনে সততং কৃতে । 
উদ্দিতাবগতিজ্জালা সর্বাজ্ঞানেন্ধনং দহেৎ || ৪১ ॥ 
আরুণেনৈব বোধেন পুর্বস্তৎতিমিরে হতে । 
তত আবির্ভবেদাত্মা স্ব়মেবাংশুমানিব ॥ ৪২ ॥ 
আত্মা তু সততং প্রাপ্টোহপ্য প্রাপ্তবদ বিছ্ায়া । 
তন্নাশে প্রাপ্থবচ্াতি স্বকণ্ঠাভরণঃ যথা ॥ ৪৩ ॥ 
স্লাণৌ পুরুষবদৃন্রান্ত্যা কৃত! ব্রঙ্গণি জীবত1। 
জীবস্ত তান্তিকে রূপে তস্মিন্‌ দৃষ্টে নিবর্ততে ॥ ৪৪ ॥ 
তিনি জ্ঞানানন্দস্বদূপের হেতু বশতঃ স্বয়ং ভক্তের নিকট প্রকাশিত 
ভন ॥ ৪০ ॥ 

এই প্রকারে আত্মারূপ অগ্নিগর্ভ কাষ্ঠমধ্যে সর্বদ। ধ্যানরূপ দাহক্রিয়! 
করিলে উঠাতে জ্ঞানরূপ অগ্নি প্রক্গলিত হইয়া সমস্ত অজ্ঞানকা্ঠাদি ভম্মাভৃত 
করিবে ॥ ৪১ ॥ ৃ 

সূর্য্যদেব পূর্বদিকে উদিত হইবার পুর্বে স্বকীয় কিরণের অরুণতা দ্বারা যেমন 
তমোময় ভাব বিনষ্ট করিয়া থাকেন এবং পরিশেষে উদিত হন, সেই প্রকার 
জ্ঞানচ্ছটা বিকাণ করি অজ্ঞানতিমির বিনাশপূর্বক অনন্তর আত্মা স্বয়ং 
মাবিভূত ইয়া থাকেন ॥ ৪৯ ॥ 

বদি স্বকীয় কণ্ঠপ্রিত আভবণ কোন ব্যক্তির কোন প্রকারে বিস্বৃত হইলে 
তাহ! তৎকালে সপ্রাপ্বৎ বোধ হয়, তখন ভ্রমবশতঃ তাহার শরীরহ্থ থাকিলেও 
সে তাহা অপহৃতবৎ বলিয়া মনে করে, ভ্রম দূর হইলে পরিশেষে তাহা প্রাপ্তবস্তুর 
পুনঃপ্রাপ্তি হনে করিয়! থাকে, সেইরূপ সব্বদা আত্মতত্ব প্রাপ্ত হইয়াও অবিদ্ধা- 
প্রভাবে তাহা অপহৃতবৎ মনে হয় । পরিশেষে সেই অবিদ্ভার বিনাশ হইলে তিনি 
সেই আত্মতত্ব পুনঃপ্রাপ্তবৎ মনে করেন অর্থাৎ তদীয় চিদীকাশে উহা ভাসমান 
হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥ 

কোন অন্ধকারময়ী রজনীতে কেহ ভ্রান্তিবশতঃ কোন মুড়াগাছ দেখিয়! 
তাহাকে মানুষ বলিয়। জ্ঞান করেন । পরিশেষে বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া 
দেখিলে তাহার এ বস্তুতে পুরুষজ্ঞান রহিত হইয়] যায় এবং বৃক্ষ বণিয়াই প্রতীতি 
জন্মে; সেইরূপ অবিগ্ভাবশতঃ বঙ্গে জীবত্ব কল্পিত হয়, কিন্তু পরিশেষে জীবের 
প্রকৃতন্বরূপ সেই ব্রহ্গতত্ব সহ সাক্ষাৎ হইলেই স্থাণুতে পুরুষভ্রান্তিনিবৃত্তির স্থাক় 
ব্রন্গে জীবত্বজ্ঞানকল্পন1 বিদূরিত হইয়া যায় ॥ ৪৪। 


আত্মবোধ । ১ 


তত্বস্বরূ পানু ভবাত্যুত্পন্নজ্ঞানমঞজসা | 

অহং মতেতি চাঞ্ঞানং বাধতে দিগ ভরমাদিবত ॥ ৪৫ ॥ 

সম্যক্‌ বিজ্ঞানবান্‌ যোগী স্বাত্মন্তেবাখিলং জগৎ । 

একপ্ সর্বমায্মানমীক্ষতে জ্ঞানচক্ষুবা ৪৬ ॥ 

Le জগৎ সর্বং আত্মনোহন্তযন্ন বিদ্যৃতে । 

মৃদে! যদ্বং ঘটাদানি স্বাআসানং সর্ধমীক্ষতে || ৪৭ || 
কী তু তছিছ- ব্বাপাধি গুণস্থাজেৎ । 

সচ্চিদানন্দরূপত্বং ভজেদ্ভ্রমরকীট বহ।। | 

তীত্ব। মোহাৰ্ণবং হত্বা রাগদ্বেষাদিরাক্ষসান্‌ । 

যোগী শান্তিসমাধুক্তো হাস্মারামো বিরাজতে ॥ ৪৯॥। 


দিগ তস্থাদি পরিজ্ঞা 5ইলে যে প্রকার দিগ ভ্রমাদি বিনষ্ট হয়া খর, সেই- 
প্রকার তন্বস্বন্ূপ অনুভব কবিতে পারিলে যে জ্ঞান জন্মে, তাহা আমি এবং 
মামার এইরূপ জ্ঞান বিনষ্ট করিয়া ফেলে ॥ ৪৫ ॥| 

যে সাধক মোগবলে সকল বিনয় সম্যক অনুভব করিতে সক্ষম হন, তিনি 
জানচক্ষুদবারা স্বকীয় মান্সাতে এট সমস্ত সংসার দেখিতে পান | ৪৬ || 

ঘটাদি মুত্তিকাশিশ্মিত ঘাঁবতীর বস্তুতে (যে প্রকার মৃত্তিকাই মুলপদাথ, উহ! 
মাঃ ভিন্ন মার কিছুই নহে, সেইরূপ আত্মাই নিখিল জগৎ, আম্মা ভিন্ন জগতে 

ত্য কোন পদার্থ ই বিগ্ঠমান ই ৷ তন্বজ্ঞ ব্যক্তি এই প্রকারে সব্বআজ একমাত্র 
বা 1 মাআাকেই দেখিতে পান ॥॥ ৪৭ || 

তন্ুজ্ঞানপরারণ জী মুক্ত পুরুন দেহ এবং ইশ্দ্রিয়াদির উপাধির পূর্ব পুৰব গুণ - 
নানসকল একেণারে পরিত্যাগ করেন। তেলপায়িক। অর্থাৎ আশুলা যেমন 
প্রা ভাবনা করিয়া পরিশেবে ভরমরকীটের গুণ প্রাপ্য হইরা থাকে, সেই- 
প্রকার তিনিও সব্বদা ত্রহ্মচিন্তা করিতে করিতে চিদানন্দস্বরূপের চিৎস্বভাব 
প্রাপ্ত হন ।। ৪৮ ৷ 

সমুদ্র উল্লজ্বনপূর্বক ভগবান্‌ রামচন্দ্র যেমন অসংখ্য রাক্ষস বিনাশ করিয়া 
সুহৃদ্‌ ও অমাত্যগণপরিবৃত হইয়া বিরাজ করিয়াছিলেন, যোগগণও সেই প্রকার 
সংসারের অথবা বিষয়ের মোহসাগর উত্তীর্ণ হুইয়! রাগন্বেষাদি রাক্ষসনিচর়কে 
বিনাশপুর্ধক বৈরাগ্য, বিবেক প্রভৃতি সুহৃদ ও অমাত্যসমাবৃত হইয়! 
বিরাজিতহন ॥ ৪৭ ॥ 


৩হ্‌ শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থমালা ৷ 


বাহ্যানিঠ্া স্রখাসক্রিং 15 ত্রাত্রস্রখনিবু তঃ। 
ঘটস্তরাপবত স্ব: স্বান্তৱের প্রকাশতে ॥ ৫০ ॥ 
উপাধি'স্কাহাণ 5গন্মেনিলিপ্ো ব্যোমবনুনিঃ। 
সর্ববাশন্াচ বা নগদ সক বানবচ্চবেত ॥ ৫১ ॥ 
উপাপিবিলগাদি:ফ্ণ নির্ববিশেদহ বিশেন্মুনিঃ | 

জুল জনং বিরাদ্ধায়ি তেজন্দেজসি বা বথা ॥ ৫২ ॥ 
বল্লাভানাপারো লাভো যত হখানাপরং সুখম্‌। 
বজজ্ঞানান্নাপরহ জ্ঞানং এদ বঙ্গে তাবধারয়েখ ॥ ৫৩ ॥ 
বন্দ 1 নাপবং দৃশ্য? যদ্ত্বা ন পুনর্ভবঃ | 


যজ জ্ঞান নাপরঃ জের তপদবঙক্ষেতাবধারয়েহ ॥ ৫5 ॥ 


যোগিগণ বাঁচিরের অনিত্য স্খবিযয়ে আসক্তি একেবারে পরিত্যাগ করেন, 
স্লতঃ ঝিল সন্নতোভাবে আনস-স্থখনিবু ত ভইয়া ঘটমধাস্িত দীপশিখার নায় 
অন্তুরেই পকাশ পাইতে থাকেন | ৫০ | 

মননণাল বাকি নানাপ্রকারের উপাপিত্তে পরিলিপু হইয়া এ উপাধিতে 
পরিলিপূ হন না । তিনি সব্বিধয়ে সম্পর্ণ অভিজ্ঞ ভইযাঁও অজ্ঞ অর্থাৎ মূঢ়বৎ 
ভইয়া থাকেন এবং সংসাঁরের।াব তীয় 'বিপয়ে আসক্তিবিহীন হইয়া বারুবৎ নিঃসং- 
অবে বিচরণ করিতে থাকেন ॥৫১ | 

পাত্রাদি উপাপি বিনি হইলে যে প্রকার পাত্রস্তিত জল জলে, আকাশ 
আকাশে এবং তেজ তেজে প্রবেশ করে, সেই প্রকার মননশাল ব্যক্তির উপাধি 
বিনষ্ট হইলে অর্থাৎ সম * পরমেশ্ববে বিলীন হইলে £তিনি নির্বিশেষে একমাত্র 
ব্রক্ষপদার্থে পবেশ কবেন ॥ ৫২॥ 

যে বস্ত্র লাভ হইলে অপর কোন প্রকার বস্তলাভের আর প্রত্যাশা থাকে না 
যে স্থুখে স্রখী হইলে মার কোন প্রকার শ্রখেই সুখ বলিয়া বোধ হয় না, যে 
জ্ঞান হইলে মপর কোন জ্ঞানের আর সাবগ্যকত! থাকে না, তাহাকেই বঙ্গ 
বলিয়া জানিবে । কেন না, ব্হ্গতস্্লাভ তইলে অপর কোন প্রকার লাভবান্‌ হই- 
বার ইচ্ছা ভয় নাঁ। উহা হইতে কোন প্রকার লাতই শেষ্ট নভে, সুতরাং ভীহাতে 
সাধকের প্রান্ত জন্মে না: তাদৃশ পরমতত্বই ব্রহ্ম বলিয়া! অবধারিত জানিবে ॥৫৩ 

যাহাকে দশন. করিলে সংসারে আর কোন বস্ত্র দর্শন 

করিবার যোগা হয় না, যাগ একবার হইলে পুনর্ধার আর 


আত্ম বোধ। | ৩৩ 


রি ধঃ পুণং সচ্চিদানন্দমদ্ব়মূ। 

অনন্ত 7 ঠমকং বত তদ বঙ্গিতাবনারিবেহ ॥ ৫২ ॥ 
অভঙ্যাবগরা,প্ণ ণেদান্টেল ক্ান্জেহদম্‌ 
অথগ্ডাননানমেকহ যহ হদ্বঙ্গেতাবধারয়েজ | ৫৬ ॥ 
অপ গাননার পরে শুস্যাননালবা শতা । 
বক্ষমাদ্যা পার ঠমোন হবন্গানাশিতনা চৰা? ॥ ৫৭0 
তদাকমাপণং ন্ট বাবগারস্তদলি ত। 
তম্মাং সব্বগ তং বঙ্গ ক্ষীরে সাপধিবাদিলে ॥ ৫৮ ॥ 
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কিছুই হইতে হয় না এবং মাহাকে জানতে পাঠলে অপর কোন জ্ঞানের আবশ্ত- 
কতা থাকে না, ঠাচাকেত বঙ্গ বলিয়া অবনারণ কারে ॥ ৫৪।॥ 

ঘিনি চতুদ্দি-ক, উদ্দেশে ও মঅধোভাগে সন্বত্র স্বকীয় মনা এবং জ্ঞান ৪ 
আনন্দময় ভাবে পরিপুণ চলায়া পিবাজ কারতেচ্চেন ; যিনি অদি গায় অথাৎ যাহা 
ব্যতীত মপর কোন পদার্থ তাহার সমান কিংবা তাহা হইতে গপিক গাছে, ইহ! 
দেখিতে পাওয়া যায় না; মিনি অনন্ত ও নিতাকাল পিরাজমান আছেন, যিনি 
স্বজাতীয় অদ্িতায় “স্তরূপে পিরাজিত হঃতেছেন, তাভাকেই বন্ধ বলিয়া 
জানিবে ॥ ৫৫ ॥ | 

মিনি বেদীশ্থবাকাদারা অহ্দ্বাবুদ্ডিবাঃপ পরিলিক্ষত হন, অর্থাৎ উহা নহে, 

ইভা নভে, এই ভাব প্ৰপঞ্চ যাবতীয় পদার্থ নিবেপরপূর্নক যাহা নিনি নহে, স্বয়ং 
ভদ্রূপে প্রতিভাত হইতেছেন এবং যাহা তাতে ভিন্ন আর | গয় বগ্ত নাই ও 
যিনি নিরবচ্ছিন্ন পরম আনন্দপ্পরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, যিনি স্বজাতীয় ভেদশগ্ 
মর্থাৎ একমাত্র ঠাহাকেই পরবন্ধ পলিয়া অবধাতণ করিলে ॥ ৫৬ ॥ 

সেই পরিপুণ মানন্দস্বরূপ পরবন্মকে অগলা তাঁহার মথপ্ডানন্দের লেশমাত্র 
লাভ করিয়া রঙ্গ। বিন্ণু হ্যাপি দচ্ধাবা দেবগণ মাপন মাপন উপাপির ন্যনা- 
তিরেক প্রশৃক্ত কেহ বা মগ্প কেহ ব। মধিক যথাস ্তব মানন্দ লাভ করিয়। পরম 
আনন্দিত হন ॥৫৭ | 

সেই সব্ববাণাপী পরপঙ্গের সহিত অখিল বন্ষীগুস্ত বস্থসমুদায় সংযুক্ত হউয়া 
রহিয়াছে এবং যত পার বাবহার হইতেছে, তৎসমুদার ঠাহাতেই সংমিলিত 
হইতেছে, এই প্রনক্ত থে প্রকার চগ্গের সর্বাহশে দুত বাপিয়া থাকে, সেই প্রকার 
ব্রহ্মপদার্থ সব্ধত্র অবস্থিতি করিতেছে ॥ ৫৮ ॥ 


৩3 শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থমালা। 


অনথস্থলমতবস্বমদীর্ঘমজমবা য়ম্‌। 
অরূপগুণবণাথ্যং তদ্ব্রন্ষেতাবধারয়েৎ ॥ ৫৯ ॥ 
যদ্টাসা ভাস্ততেইকা্দির্ভান্তেরযত্ত, ন ভাশ্ততে। 
যেন সব্বমিদং ভাতি তদ্ব্রন্ষেত্যবধারয়েখ ॥ ৬০ ॥ 
স্বয়মন্তব্বহিব্যাপ্য ভাসয়ন্লিখিলং জগং। 
ব্রহ্ম প্রকাশতে বন্ধিঃ প্রতপ্তায়নপিগুবৎ ॥ ৬১ ॥ 
জগদ্ধিলক্ষণং ব্ৰহ্ম ্হ্মণোহঙগন্ন কিঞ্চন । 
ব্হ্মান্যচ্ছাসতে মিথ্যা যথ। মরুমরীচিকা ॥ ৬২ ॥ 
দৃপ্ততে শ্রায়তে যত্তদ্বহ্মণোহন্যন্ন বিদ্যতে । 
তত্তজ্ঞানাচ্চ তদ্ব হম সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্‌ ॥ ৬৩ || 
সব্বগং সচ্চিদাক্মানং জ্ঞানচক্ষুনি ব্রীক্ষ্যতে | 
“ অজ্ঞানচক্ষুনে ক্ষেত ভাম্বন্তং ভানুমন্ধবহ ॥ ৬৪ ॥ 
যে বস্তু অক্ষুদ অতাব সক্ষম অত্রন্ব ও অদীঘ এবং যাহা জন্য অর্থাৎ উৎপত্তি- 
"নল বা যাহা বিনাশণাল নহে ও যাহা রূপ, গুণ এবং বণাপি দ্বারা পরিলিপ্ত হর 
না, তাহাকেই পরবন্ধ বলিয়া অবধারণ করিবে ॥ ৫৯ ॥ 
খাহার উজ্জল মালোক পাইরা কুর্যা-চশ্রাদি জোতিঃপদার্থ সকল প্রকাশ পাই- 
তেছে অথচ যিনি স্বয়ং হর্ধাদি দ্বারাও প্রকাশিত হন না, যাহা প্রকাশ হওয়াতে 
সাবের সমস্ত বস্তু প্রচাশ পাইতেছেঃ ভাহাকেই পরব্রহ্ধ বিয়া জানিবে ॥৬০। 
প্রতপ্ত পোহপিপ্ডের বাহরে এবং ভিতরে ব্যাপ্ত থাকিয়া অগ্নি যে প্রকার 
আপনি প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মপদার্থ নেও যাবতীয় পদার্থে 
পরিব্যাপ্ত থাকিয়। সমস্ত জগত প্রকাশ করত স্বয়ং প্রকাশ পাইতেছেন ॥ ৩১! 
ব্রহ্ম পদার্থ এই পারিদৃশ্তমান জগত হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ; উহা জগতের ভিন্নলক্ষ- 
পাক্রান্ত, তত্তিন্ন অপর কিছুমাত্র বস্তই জগতে নাই । যদি সেই পরব্রহ্গ ভিন্ন কোন 
পদার্থ প্রকাশ পায়, তবে তাহা! মরুভূমিস্কিত মরাচিকার তুল্য মিথ্যা বলিয়! 
জানিবে ॥ ৬২ ॥ 
যাহ! দেখিতেছি ও শুনিতেছি, সমস্তই ব্ৰহ্ম, তত্বজ্ঞানীর নিকট সমস্তই সচ্চি- 
দাঁনন্দ ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ॥ ৬০ ॥ 
জ্ঞানচক্ষু আছে, তিনিই দেখিতে পান। অন্ধ যেমন কিরণমালী 
সূর্য্যকে দেখিতে পায় না, কিন্তু সূর্য্য নিত্য বিরাজিত, তদ্রপ অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তি 
পরব্রহ্মকে দেখিতে পায় না ॥ ৬৪ ॥ 


অপরোক্ষানুভূতি । ৩৫ 


শ্রবণাদিভিরদ্দীপ্তো জ্ঞানাগ্নিপরিতাপিতঃ | 
জীবঃ সব্বমলানুক্তঃ স্বর্ণবৎ দ্যোততে স্বরম্‌॥ ৬৫ | 
হদাকাশোদিতো হ্যাত্মা বোধভান্ু স্ব মোই পহ্ৃৎ। 
সর্বব্যাপী সর্ধধারী ভাতি সব্ব্বং প্রকাশতে ॥ ৬৬ | 
দিগদেশকালাদ্যনপেক্ষ্য সব্বগং, শীতাদিহৃন্নিতাসুখং নিরঞ্জনম্‌ । 
তত (তে {৷ ২) স সর্ধবিৎ সর্ধগতোইমুতো ভবেৎ ॥৬৭ ॥ 


ইতি পরমহংসপরিতব্রাজকাচার্যযত্রীগচ্ছঙ্করাচার্য্যক্ৃত আত্মবোধঃ । | 


অপরোক্ষ'তুভূতি । 


প্রী5রং পরমানন্দমু পদেষ্টারমীশ্বরম্‌ । 

ব্যাপকং সব্বলোকানাং কারণং তং নমামাভম্‌ ॥ ১। 
অপরোক্ষান্তভৃতিৈ৫ প্রোচাতে মোক্ষসিদ্ধয়ে । 

সভিরেব প্রযত্বেন বীক্ষণীয়। মুহুমু হঃ॥ ২ | পু 


শবণাদিদ্বারা উদ্দীপ্র জ্ঞানা গ কক বিশুদ্ধাত্ম। জীব, নিন্মল স্বর্ণের ন্যায় 
স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥ ৬৫। 

তিমিররঞ্জিত হদর়াকাশে উদিত মাস্স। জ্ঞানক্তর্যান্বরণে বিরাছিত এব সর্ধ- 
ব্যাপী ও সর্বধারীরূপে প্রকাশিত ভন, আত্মাই সকলকে প্রকাশ করেন ॥ ৬৩ ॥ 

যিনি দিগ দেশকালাদিতে অনপেক্ষ এবং ক্রিয়ারহিত হইয়া শব্বগত, শাতাদি 
দ্বন্বহর, নিত্াশ্থথ, নিরঞ্জন ও স্বাত্ম তীর্ঘকে ভজনা করেন, সে সর্বজ্ঞানী সব্মগতই 
হইয়! থাকেন ॥ ৬৭ ॥ | 

আত্মবোধ সমাপ্ত । 


পরমানন্বস্বরূপ, জগতের উপদেষ্ঠা ঈশ্বর, সর্ধব্যাপী,সকলের কারণ শ্রীহরিকে 
প্রণাম করি ॥ ১॥ 

মোক্ষসিদ্ধির নিমিত্ত অপরোক্ষান্গুভূতি বন করিতেছি, সাধুগণই ইহ! যর 
পুর্র্বক পুনঃ পুনঃ দেখিবেন ॥ ২ ॥ 


৩৬ শক্করাচাধ্যের গ্রন্থমালা । 


স্বর্ণা শ্রমধন্মেণ হপসাং হরিতোষণাৎ । 

সাপণঞ্চ ভবে গংসাং বৈরাগাদিচতুগ্ু়ম্‌ ॥ ৩ ॥ 

ব্রঙ্গাদিস্তাবরান্তেষ বৈবাগাং বিষয়েদ্বনু । 

মাথেল কাকবিষ্ঠারাং বৈরাগাং তদ্দি নন্দুণম ॥ ৪ ॥ 

নিশ্যমাখ্বপ্তরূপং হি দগরং তদ্বিপরাতগম। 

এপং যো নিশ্চয়? সমাক্‌ রা বস্থুনঃ সনৈ | ৫ ॥ 
॥ নিগ্রচো বাহন লীনাং দম ইতাভিধীয়তে || || 

বিষয়েভাঃ পরাবত্তি: পরমোপরতিভি সা। 

সভনং সব্দঢঃখানাঁ তিণিক্ষ সা শ্ুভা মতা ॥ ৭ ॥ 

নিগমাচার্য্যবাক্যোষ ভক্তি; শদ্দেতি বিশতা । 

চিত্তৈকাগ্রান্থ সংলক্ষ্যে সমাধানমিতি স্বতম্‌ ॥ ৮॥ 

সংসাববন্ধনিন্য ক্রিঃ কথং শ্ঞান্মে কৰা বিধে। 

ইতি যা গ্র্ঢ়া নৃদ্ধিব বা! সা মুমৃক্ষুতা ॥ ৯ ॥ | 

উক্তসাধনসুক্তিন বিচার? পররুনেণ ভি | 

কর্তব্য স্ঞানসিদ্ধাথমাত্মন? kc ভমিচ্ছত tol 


পন tm ee mee a me tar wm Bes Uh eames tee erie ee পিপল পাপ 


বর্ণ।শমধন্ম তপস্যা ও চহ রিতোবণে মন্ধাধিগের বেরাগ্যাদি 0 বৈরাগা, ভিত 
নিতাবস্থবিবেক, শমদমাদি সম্পত্তি ও মুনুক্ষুত্ব ) সাধনচতুষ্ট়সম্পন্ন চয় ॥ ৩॥ 

লোক রেমন কাকবিষ্ঠীকে দ্বণা করে, তদ্রপ যে ব্রহ্ধ হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত 
বিষয়ে বৈণাগ্য, তাভাকেই নিম্মল বৈরাগা কে ॥ ৪ | 

আত্মানিত্য ৪ দৃণ্য অর্থাৎ জগৎ অনিতা এইরূপ যে নিশ্চয়, তাহাকেই উত্তম 
বস্তবিবেক কছে ॥ ৫ ॥ | 

বাসনাত্যাগ ও বাহাবন্তিনিগ্রহকে দম কহে ॥ ৬ ॥ 

বিষয় হইতে পরাবাত্তকে পরমা উপরতি কহে । সকল প্রকার দুঃখসহনকে 
তিতিক্ষা কহে । তিতিক্ষা অতিশয় মঙ্গলকারিণী ॥ ৭ || 

বেদ ও গুরুবাকো শক্তিকে শ্রদ্ধা কহে । সংলক্ষো চিত্তের একাগ্রতার নাম 
সমাধি ॥ ৮ ॥ 

কি প্রকারে কথন সংসারবদ্ধনমোচন হইবে, এইরূপ যে হ্দুঢ় বুদ্ধি, তাহাকে 
মমুক্ষতা কহে ॥৯॥ 

উক্ত ( বৈরাগ্যাদি ) সাধনসম্পন্ন মঙ্গণ্চ্ছে পুরুষ জ্ঞানসিদ্ধির নিমিত্ত বিচার 
করিবে ॥ ১০ ॥ 


অপরোক্ষানুভূতি । ৩৭ 


নোৎপদ্যাতে বিনা জ্ঞানং বিচারে! নান্তাসাধসুনত । 
যথা পদার্থভানং হি প্রকাশেন বিনা কটিৎ ॥ ১১ ॥ 
কোঠিহ* কথাঁমদং জাতং কো বৈ কন্তাঙ্গ বিদ্যতে | 
উপাদানং কিমজ্জাহ বিচার; সোইয়মীদশও ॥ ১২ |! 
নাহং ভভগণো দেহে নাহ? চাক্ষগণস্থথ! । 
এতদ্বিলক্ষণঃ কশ্চিদ্বিচার; সোহয়মীদুশঃ ॥ ১৩ 
অজ্ঞানাৎ প্রভবং সব্বং জ্ঞানেন প্রবিলীয়তে । 
সঙ্কল্পো বিবিধঃ কর্তা বিচার; সোহয়মীদূশঃ ॥ ১৪1 
এহয়োর্ষদ্ূপাদানং এক স্ন্গং সদবানম্‌। 
যখৈব মুদ্ঘটাদীনাং বিচারঃ সোইয়মীদৃশঃ ॥ ১৫ | 
অহমেকে। হি সহ্মশ্চ জ্ঞাতা সাক্ষী সদব্যয়? । 
নাত্র সন্দেহে বিচারঃ সোহয়মীদুশঃ ॥ ১৬ ॥ 


যেমন কখনও কর্ষযদির প্রকাশ বিনা ঘটাদি পার্থের জ্ঞান হয় না, তদ্ধপ 
বিচার বিনা অন্য প্রকার সাধনে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না॥ ১১ ॥ 

আমি কে? এই জগৎ কিরূপে উৎপ্বন্ন হইল? কেই বা ইনার কর্তা ও 
উপাদানই বা কি? এইরূপে নানাপ্রকীর অনুসন্ধানের নানউ বিচার ॥ ১২ | 

আত্মা ভৃতসমষ্টিরন্ূপ দেহ নভেন এবং ইন্ট্রিগণও নভেন, ইহ] হইতে 
পৃথকৃ, এইরূপ তত্তবানুসন্ধানই বিচার ॥ ১৩ ॥ A 

, সমস্ত জগত অজ্ঞান-প্রভব (অজ্ঞান ভেতর কল্পনা ভয় থাকে ) জ্ঞানের 
দ্বার! নষ্ট হয় অর্থাৎ জ্ঞানের বিকাশ হইলেই স্বরূপ জানিতে পারা যায়, অতএব 
তগন আর বিকল্প থাকে না। নানাপ্রকার সংকল্পই ইহার কর্তা, এইরূপ 
অনুসন্ধানই বিচার | ১৪ ॥ | | 

যেমন মৃত্তিকা ঘটাদির উপাদান, তদ্রপ মিনি অজ্ঞান ও সঙ্কপ্লের উপাদান, 
তিনিই এই জগতের উপাদান । তিনি অদ্বিতাঁয় হ্ছক্ষ নিত্য ও অবায় (নাশরহিত) 
এইরূপ নিরূপণই বিচার ॥ ১৫ ॥ 

অহংপ্রতিপাদা অর্থাৎ আম্মা এক, অতি সুক্ষ, জ্ঞাত, সর্ধসাঙ্গী, নিত্য ও 
বায়; অহ্ংপ্রতিপাদ্যই ব্ৰহ্ম, ইহাতে আর সন্দেহ মাই, এইরূপ তত্বনিণয়ই 
বিচার ॥ ১৬ ॥ 


৩৮ শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থ্যালা । 


আত্মা বিনিষ্কলে। হোকো দেহে! বহুভিরাবৃতঃ। 
তয়োরৈক্যং প্রপশ্যন্তি কিমজ্ঞানমতঃ পরম্‌ ॥ ১৭ ॥ 
আত্মা নিয়ামকশ্চান্তদে ছে! নিয়ম্যো বাহাক2। 
য়োরৈকাং প্রপশ্ন্তি কিমজ্ঞানমতঃ পরম্‌ ॥ ১৮ ॥ 
আত্মা জ্ঞানময়ঃ পুণ্যে! দেহে! মাংসময়োইশুচিঃ। 
তয়োরৈক্যং প্রপশ্যন্তি কিমজ্ঞানমতঃ পরম্‌ ॥ ১৯॥ 
আত্মা প্রকাশকঃ স্বচ্ছে দেহব্ামস উচ্যতে 
তয়োরৈক্যং প্রপশ্যস্তি কিমজ্ঞানমতঃ পরম্‌ ॥ ২০ ॥ 
আত্মা নিত্যো হি সদ্রপে! দেহোহনিত্যো হাসন্ময়ত | 
তয়োরৈক্যং প্রপশ্যন্তি কিমজ্ঞানমতঃ পরম্‌ | ২১ ॥ 
আত্মনস্তৎপ্রকাশত্বং যৎ পদার্থাবভাসনম্‌ । 
' নাগ্যাদিদীপ্রিবদ্দীপ্রির্ভবত্যান্ধ্যং যতো নিশি ॥ ২২ 7 
দেহোইহমিতায়ং মূঢ়ে হত্বা তিষ্ঠত্যহো জনঃ। 
মমারমিতাপি জ্ঞাত্বা ঘটদ্রষ্টেব সর্বদ1 ॥ ২৩ ॥ 
আত্মা বিনিক্কল অর্শাৎ অবয়ববিহীন, দেহ বহু অবয়বধুক্ত, মুর্খেরা তাহাতেও 
সমতা! দেখিতেছে ; ইহার অপেক্ষা আর অজ্ঞান কি? ১৭। 
আম্মা অন্তরস্থ ও নিয়ামক, দেহ বাহা ও নিয়ম্য, মুর্খেরা তাহাতেও সমতা 
দেখিতেছে ; ইহার পর আর অজ্ঞান কি? ১৮॥ 
আত্মা জ্ঞানময় ও পবিত্র, দেহ মাংসময় ও অপবিত্র,মুখে রা তাহাতেও সমতা 
দেখিতেছে ; ইহার পর আর অজ্ঞান কি ? ১৯ ॥ 
আত্মা প্রকাশক ও স্বচ্ছ, দেহ তামস অর্থাৎ ঘটাদির শ্যায় প্রকাশ্য ; মূর্খের! 
তাহাতেও সমতা দেখিতেছে ; ইহার পর আর অজ্ঞান কি? ২০ ॥ 
আত্মা নিত্য কারণ, ইনি সৎস্বরূপ, দেহ অনিত্যকারণ অসৎস্বরূপ, মুখের 
তাহাতেও সমত! দেখিতেছে ৃ ইহার পর আর অজ্ঞান কি ?২১ ॥ 
যে প্রকারে ঘটাদি পদার্থের প্রকাশ হয়, তাহাই আত্মার প্রকাশ। অগ্নি 
প্রভৃতির দীপ্তির হ্ঠা আত্ম প্রকাশের বিকার নাই । যেহেতু, রাত্রিতে অন্ধকার 
হয়, অর্থাৎ রাত্রিকালে ষে স্থানে অগ্নি থাকে, সে স্থানে আলোক থাকে, কিন্তু 
প্রদীপ নির্বাপিত হইলে অন্ধকার হয় ; এতাবতা জানাইতেছে যে, অগ্নির দীপ্ডির 
বিকার আছে,কন্ত আত্মদীপ্তির বিকার নাই ; তাহ! সদা সর্বত্রই রহিয়াছে ॥২২॥ 
মনুষ্য একটা ঘট পাইলে “আমার ঘট” এইরূপ জ্ঞান করির। থাকে ; “আমি 


| অপরোক্ষান্ুভূতি। ৩৯ 


ব্রহ্মৈবাহং সমঃ শান্তঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ । 

নাহং দেহো হাসদ্রপে| জ্ঞানমিত্যচ্যতে বুধৈঃ ॥ ২৪ ॥ 
নির্বিকারো নিরাকারো নিরবচ্ভোহহমব্যয়ঃ | 

নাহং দেহে! হৃসদ্রপো জ্ঞানমিত্যুচ্যতে বুধ? ॥২৫ ॥ 
নিরাময়ে! নিরাভাসে! নির্বিকল্পোইহমাতিতঃ | 

নাহং দেহো হাসদ্রপো! জ্ঞানমিত্যুচ্যত্তে বুধৈঃ ॥ ২৬ ॥ 
নিগুণো নিধ্ষিয়ে! নিত্যো| লিতামুক্তোহহমচ্যুতঃ । 
নাহং দেহে। হৃসদ্বপে! জ্ঞানমিত্যুচাতে বুধৈঃ ॥ ২৭ ॥ 
নিম্মলো নিশ্চলোইনন্তঃ শুদ্ধোহহমজরোহমরঃ। 

নাহং দেহে? হসদ্রপো। জ্ঞানমিত্যুচ্যতে ধুধৈঃ ॥ ২৮ ॥ 
স্বদেহে শোভনং সন্ত পুরুষাখাঞ্চ সম্মতম্‌। 

কিং মুর্খ শৃন্যমাত্মানং দেভাতীতং করোষি ভোঃ ॥ ২৯ ॥ 


-ঘট” এরূপ জ্ঞান করে না। কিন্ত মূঢ়গণ “দেহ আমার” ইহ! জানিয়াও «আমিই 
দেহ” এইরূপ জ্ঞান করিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥ 

আমি সম অর্থাৎ প্রকাশ দ্বারা সব্ময়, শান্ত অর্থাৎ নিব্বিকার ও সচ্চিদানন্দ- 
স্বরূপ ব্রহ্ম, অসৎস্বরূপ দেহ নহি; এইরূপ প্ছানকেই পণ্ডিতগণ তবৃজ্ঞান বলিয়া 
থাকেন | ২৪॥ 

আমি নির্বিকার, নিরাকার, নিরবদ্য অথাৎ আধ্যাম্সিকাদিতাপভ্য়বিহীন ও 
অবায় অর্থাৎ বিনাশহীন । অসংস্বর্ূপ দেহ নহি ; এইরূপ জ্ঞানকেই পণ্ডিতগণ 
তত্বপ্রোন কহিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥ 

আমি রোগহীন, ফলাভিলাবশূগ্ঠ, কল্পনীরহিত ওসর্ধব্যাপা। আমি অসং- 
স্বরূপ দেহ নহি ; এইরূপ জ্ঞানকেই পণ্ডিতগণ তত্বজ্ঞান কতেন ॥ ০৬ ॥ 

মামি নিগুণ,ক্রিয়াবিহীন,নিত্য, নিত্যামুক্ত অর্থাৎ সর্বাত্জই বন্ধনশৃন্ত ও অচ্যুত 
অর্থাৎ সাঁচ্চদানন্দস্বরূপ । আমি অসংস্বরূপ দে» নহি ; এইরূপ জ্ঞানকেই পণ্ডিত- 
গণ তত্বজ্ঞান কহিয়া থাকেন || ২৭ ॥ 

আমি নিম্মল, নিশ্চল, অনন্ত, শুদ্ধ, অজর ও অমর । আমি অসংস্থরূপ দেহ 
নহি; এইরূপ জ্ঞানকেই পঞ্ডিতগণ তত্বজ্ঞান কহিয়া থাকেন ॥ ২৮॥ 

ওহে মূর্খ ! তুমি নিজ দেহে বিদ্যমান মঙ্গলময় বঙ্গবূপ্রে নিণীত দেভাতীত 
পুরুযোত্তম আত্মাকে শূন্য স্থান করিতেছ কেন? ২৯ | 


8০ শক্করাচাধ্যের শ্রন্থমালা | 


স্বাত্মানং শণ মুখ ত্বং যুক্সা| শ্রত্যা চ পুরুবমূ। 
দেভাতীতৎ সদাকারং ফ্রঢদ্র্শং ভবাদৃশৈঃ ॥ ৩০ | 
অভংশন্দন সিখাত এক এব স্তিতঃ পরুঃ। 
সুলস্বনেকতাং প্রাপ্ত কথং স্যাদ্দেহ কঃ পুমান !| ৩১ ॥ 
াঠৎ দছ নয়া নি দোভোইদুশ্যতয়। স্টিতঃ | 
মমায়নিতি নিদ্দেশাৎ কথ? স্তান্দেতকঃ পুমান্‌ ॥ ৩২ ॥ 
অহং বিকারগানস্থ দেভো নিত্যং বিকারবান 

ইতি প্রতীয়তে সাক্ষাৎ কথং স্তাদ্দেইকঃ পুমান ॥ ৩৩| 
যন্মাৎ পরিমিতি শ্রুত্যা তয়! পুরুষলক্ষণম্‌ । 
বিনিণাতঃং বিমূঢ়েন কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান || ৩৪ ॥ 
সব্বং পুরুঘ এবেতি যুক্তে পুরুষসংজ্ঞিতে | 

অপ্যুচ্যতে যতঃ শ্রুতা| কথং স্যাদেহকঃ পুমান্‌ ॥ ৩৫ || 


দি এ 


যুক্তি ও শ্রুতি দ্বারা আত্মাকে দেহাতীত নির্ণয় কর। তিনি সদাকার অর্থাৎ, 
“আত্মা আছেন” এইরূপ ব্যবহারের কারণই আত্মার আকার; কিন্তু তোমার 
ন্যায় মুখে রা তাহাকে দেখিতে পায় না ॥ ৩০ ॥ 

অভংশব্দ প্রতিপাদ্য পরমাস্মা এক্‌, স্লদেহ অনেক । তবে তিনি কিরূপে 
দেতময় ভইনবেন ? ৩১ ॥ 

ইহা আমার” এইরূপ নিদ্দেশ বশতঃ আম্মা দ্রঃ! ও দৃশ্য, এইরূপ প্রতীয়মান 
হইতেছে ; তবে তিনি কিরূপে দেহময় হইবেন ? ৩২ ॥ 

আত্মা |বকারহান এবং দেহ অনবরত বিকারবান্‌, ইহ! সাক্ষাৎ প্রতীয়মান 
হইতেছে ; তবে আত্ম! কিরূপে দেইময় হইবেন ? ৩৩ ॥ 

“যন্মাৎ পরং নাপরমন্তি কিঞ্চিৎ, যন্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োহস্তি কশ্চিৎ। বৃক্ষ, 
ইব জ্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যে কন্তেনেদং পূর্ণ পুরুষেণ সব্ধম্‌ ৷” অর্থাৎ বাহার পর আর 
অপর কিছুই উত্রুষ্টতর নাই,যাহ। হইতে সুশ্মতর নাই,ধাহা হইতে কিছুই প্রধান 
নাই. যেএক আত্মা বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া স্বর্গে বর্তমান আছেন, সেই আত্মা 
এই সমস্ত জগৎকে পাঁরপূর্ণ রাখিয়াছেন । এই শ্রুতিদ্বারা পরমাত্মার লক্ষণ নির্ণীত 
হইয়াছে । তবে সেই আত্মা! কিরূপে দেহময় হইবেন ? ৩৪ ॥ 

“পুরুষ এবেদং সর্বম্” অর্থাৎ এই সমস্ত ব্ৰহ্মাণ্ড আত্মস্বরূপ এই শ্রুতিনিরীত 

-পরমাত্বা কিরপে দেহময় হইবেন ? ৩৫ ॥ 


অপরোক্ষানুভূতি । ৪১ 


অসঙ্গঃ পুরুষঃ প্রোক্কো বৃহদারণ্যকেইপি চ 
অনস্তমলসংশ্রিষ্টঃ কথং স্তাদ্দেহকঃ পূমান্‌ ॥ ৩১॥ 
তত্রৈব চ সমাখ্যাতং শ্বয়ং জ্যোতিহি পুরুষঃ । 

জড়ঃ পরঃ প্রকাশোহসৌ কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্‌ ॥ ৩৭। 
প্রোক্তোইপি কর্ম্মকাণ্ডেন হাত্মা দেহাদ্বিলক্ষণঃ | 
নিত্যশ্চ তৎ ফলং ভূঙক্তে দেহপাতাদনন্তরম্‌ ॥ ৩৮ ॥ 
লিঙ্গঞ্চানেকসুংযুক্তং চলদ্দ_শ্যং বিকারি চ। 
অব্যাপকমসদ্রপং তৎ কথং স্যাৎ পুমানয়ম্‌ ॥ ৩৯॥ 
এবং দেহদ্বয়াঁদন্ আঁত্ম| পুরুষ ঈশ্বরঃ | 

সর্বাত্মা সব্বরূপশ্চ সর্ব্বাতীতোহহমব্যয়ঃ ॥ ৪০ ॥ 
ইত্যাত্মদেহভাগেন প্রপঞ্চস্যেব সত্যতা । 

যথোক্ত! তর্কশাস্সেণ কি সতত তঃ পুকরুষার্থত ত] | ৪১ ॥ 


ক A 2 Sa 4 কন 


বৃহদারণ্যক উপনিষদেও “ 'অসঙ্গোইয়ম্পুরুষঃ ” অর্থাৎ আত্মা সঙ্গহীন, ইহা 
কথিত আছে; কিন্তু দেহ অনন্তমলসংশ্লিষ্ট ; তবে আত্ম। কিরূপে দেহময় 
হইবেন? ৩৬ ॥ 

সেই বুহদারণ্যক শ্রুতি তই “পুরুষে! জোতিম্ময়ঃ” ইহা কথিত আছে, কিন্ত 
দেহ ঘটাদির হ্যায় প্রকাণ্ত জড়পদার্থ অর্থাৎ অপরের আলোক না পাইলে 
প্রকাশিত হয় না; তবে আম্মা কিরূপে দেহময় হইবেন ? ৩৭ ॥ 

"্যাবজ্জীবমাগ্রহোত্রং জুহুয়াৎ” অর্থাৎ যতকাল জীবন : ", ততকাল 
অগ্নিহোত্ৰযাগ করিবে, ইত্যাদি কর্ম্মকাণ্ুবিভাগেও আম্মা দেহাতিরিক্ত ও, নিত্য 
দেহপাতের পর কর্মফল ভোগ করেন, ইহা কথিত আছে ; অতএব ইহা দ্বারাও 
আত্মা দেহাতীত বলিয়! প্রতীয়মান হইতেছে ॥ ৩৮ ॥ 

বহুরূপ কারণ সংযুক্ত চঞ্চল জ্যোতিহান বিকারি অব্যাপক ও অনিত্য দেহ' 
কেমন করিয়া পুরুষ বা আত্মা হইতে পারে ? লিঙ্গ ও কারণ এই উভয় শরীরই 
নানা স্থূলশরীরে সম্বন্ধবিশিষ্ট চঞ্চল বিকারধুক্ত অব্যাপক ও অসবংস্বরূপ , তবে 
আত্মা কিরূপে দেহময় হইবেন? ৩৯ ॥ 

আত্মা স্থল ও সুক্ষ, এই উভয়দেহ হইতে অতিরিক্ত ও ঈশ্বর । তিনি সর্কাত্মা, 
সর্ধরূপ, সর্বাতীত ও অব্যয় ॥ ৪০ ॥ 

তার্কিকগণ এই আত্মা ও দেহের বিভাগদৃষ্টি করিয়াও তর্রশাস্তরোক্ত প্রপঞ্চের 
সত্যতা স্বীকার করেন; তাহা অপেক্ষা আর পুরুষার্থতা কি ? ৪১ ॥ 
৩৩৭ 


৪২ শঙ্করাচার্ষ্যের গ্রন্থমাল৷ 


ইত্যাত্মদেহভেদেন দেহাখ্মত্বং নিবারিতম্‌। 
ইদানীং দেহভেদস্য হৃসত্বঃ স্ফটমুচ্যতে ॥ ৪২ | 
চৈতন্যস্যেকপ্পপত্বান্ডেদো বুক্তো ন কঠিচিৎ। 
জীবত্বঞ্চ মৃষা জ্ঞেয়ং রজ্জৌ সর্পগ্রহো! যথা ॥ ৪৩ ॥ 
রজ্জুজ্জানাৎ ক্ষণেনৈব যদ্ধদ্রজ্জুহি সর্পিণি। 
ভাতি তদ্বচ্চিতিঃ সাক্ষাদ্দিশ্বীকারেণ কেবলা ॥ ৪৪ ॥ 
উপাদানং প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মণোহ্ঠল্গ বিদ্যতে | এ 
তন্মাৎ সৰ্ব্ব প্রপধেশহ্যং ব্রন্ষৈবান্তি ন চেতরুৎ ॥ ৪৫ ॥ 
ব্যাপ্যব্যাপকতা মিথ্যা সর্ধমাত্মেতি শাসনাৎ । 
ইতি জ্ঞাতে পরে তত্বে ভেদস্যাবসরঃ কুতঃ ॥ ৪৬ ॥ 
শ্রুত্যা নিবারিতং ন্যনং নানাত্বং স্বমুখেন হি। 
কথং ভাসে ভবেদন্ঃ স্থিতে চাদ্বয়কারণে ॥ ৪৭ ॥ 
দৌষোহপি বিছিতঃ শ্রুতা! মৃত্যোমৃ ত্যুং স গচ্ছতি। 
ইহ পশ্যতি নানাত্বং মায়য়া বঞ্চিতো নরঃ ॥ ৪৮ ॥ 
এই দেহ ও আত্মার ভেদ প্রদর্শন দ্বারা দেহের আত্মতা নিবারিত হইল। 
এক্ষণে দেহভেদের অসত্তা স্ুম্পষ্টবূপে বলা যাইতেছে ॥ ৪২ ॥ 
চৈতন্যের ( ভূত ও ভৌতিক প্রপঞ্চের আধানের প্রকাশকে চৈতন্য কহে) 
একরূপতাহেতু ভেদ কখন ও যুক্তিযুক্ত নহে । যেমন রজ্জুতে সর্পত্রম হয়, তদ্রপ 
আত্মাতেও জীবত্ব মিথ্যা ॥ ৪৩ ॥ 
রজ্জুন্বরূপের অজ্ঞান হইলেই যেমন রজ্জুতে সর্পন্রম হয়, তদ্মপ আত্বস্বরূপের 
অজ্ঞানবশতই আত্মা নানারূপে কল্পিত হইয়া থাকেন ॥ ৪৪ ॥ 
ব্রহ্ম বিনা আর প্রপঞ্চের উপাদান নাই ; অতএব সকল প্রপঞ্চই বহ্ম, আর 
কিছুই নহে ॥ ৪৫॥ | 
এই সকল প্রপঞ্চই আত্মস্বরূপ, এই প্রকার শ্রুতিপ্রমাণ দ্বারা আত্মার ব্যাপ্য 
ও ব্যাপকতা মিথ্যা, ইহ! প্রতীয়মান হইতেছে । এইরূপে পরমাত্মতত্ব জ্ঞাত 
হইলে আর তেদজ্ঞানের অবসর কোথায় ? ৪৬ ॥ 
শ্রুতি স্বয়ংই জগতের নানাত্ব নিবারণ করিতেছেন । ব্রঙ্গের অদ্বিতীয় কার- 
ণতা স্থির হইলে কিরূপে ভেদ হইতে পারে ? ৪৭ ॥ 
শ্মৃত্যোঃ স বৃত্যুমীপ্োতি য ইহ নানেব পশ্ঠতি”--খিনি জগতে নানা 
জ্ঞান করেন, তিনি মৃত্যুর পর মত্যুভোগ করেন অর্থাৎ তাহাকে পুনঃ পুনঃ 


অপরোক্ষানুভৃতি। ৪৩ 


ব্ৰহ্মণঃ সর্বভূতানি জায়ন্তে পরমাত্মনঃ। 
তম্মাদেতানি ত্রদ্মেব ভবস্তীত্যবধারয়েৎ ॥ ৪৯ ॥ 
ব্রন্ষৈব সর্ববনামানি রূপাণি বিবিধানি চ। 
কন্মাণ্যপি সমগ্রাণি বিভত্তীতি শ্রুভিজগৌ॥ ৫০ ॥ 
স্ববর্ণাজ্জায়মানস্ত সুবণত্বঞ্ শাশ্বতম্‌। 
ব্রক্গণো। জায়মানস্ত ব্ৰহ্মত্বঞ্চ তথা ভবেৎ ॥ €১॥ 
প্ল্পমপ্যন্তরং কৃত্বা জাবাত্মপর্রমাত্মনোঃ। 
যন্তিষ্ঠতি স মুঢ়াত্মা। ভয়ং তন্তাভিভাধিতম্‌ ॥ ৫২ ॥ 
যত্রাজ্ঞানাদ্তবেদ্ৈতষ্বিতরস্তত্র পশ্যতি। 
আত্মত্বেন যদ! সৰ্ব্বং নেতরস্তত্র চাথপি ॥ ৫৩ ॥ 
যস্মিন সর্ধাণি ভূতানি চাত্মত্বেন বিজানতঃ । 
নৈব তস্য ভবেন্সোহো নচ শোকোহদ্বিভতীয়তঃ ॥ ৫৪ 
অয়মাত্মা হি বন্ধৈব সর্বাত্মকতয় স্থিতঃ | 
ইতি নিদ্বারিতং শ্রুত্য| বুহদারণাসংজ্ঞয| ॥ ৫৫ ॥ 
জন্মমৃত্যুযাতন। ভোগ করিতে হয় । হত্যাদি শ্রুতি দ্বারা যাহার! নানাহ দশন 
করেন, তাহাদিগের দোষও বিহিত আছে । মারাবঞ্চিত মনুষ্যই জগতে নানাত 
দর্শন করে ॥ ৪৮ ॥ ৮ 
ব্ৰহ্ম হইতেই সমস্ত সঞ্জাত, অতএব সমস্তই ব্রহ্ম, এইরূপ নিশ্চয় করিবে ॥৪৯॥ 
“ব্রহ্মই সকলপ্রকার নাম, বিবিধ প্রকার রূপ ও সমগ্র কর্ম ধারণ করিতে- 
ছেন” ইহা স্বয়ং শ্রুতি কহিয়াছেন ॥ ৫০ ॥ ৃ 
যেমন সুবর্ণ হইতে জাত দ্রব্য চিরকালই সুবর্ণ থাকে, তদ্রপ ব্রহ্ম হইতে 
জায়মান জগৎ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে ॥ ৫১ ॥ 
যে ব্যক্তি জীবাত্মা ও পরমাস্মাতে কিঞ্চিন্মাত্র ভেদজ্ঞান করে, সে মুঢ়াত্মা ) 
তাহাকে ভয় পাইতে হয় অর্থাৎ তাহার চিত্তের শান্তি হয় না ॥ ৫২ ॥ 
যে অবস্থাতে অজ্ঞান বশতঃ দ্বৈতজ্ঞান হয়, সেই অবস্থায় এক পদার্থ অন্য 
পদার্থকে দর্শন করে । আত্মজ্ঞান জন্মিলে অন্য কিছুই দেখিতে পায় না ॥ ৫৩॥ 
যে অবস্থায় সর্বভূতকে আত্মন্বূপে জানা যায়, তখন. অদ্বৈতজ্ঞানবশত; 
শোক-মোহাদি থাকিতে পারে না ॥ ৫৪ ॥ | 
পরমাত্মাস্বরূপ ভ্রক্মই সর্ধাত্মকরূপে অবস্থিত আছেন.) ইহ! বুহ্দারণ্যক 
শ্ুতিতে নিদ্ধীরিত আছে ॥ ৫৫ ॥ 


8৪. শঙ্করাচার্হ্যের গ্রন্থমালা : 


অন্বভৃতোহ প্যয়ং লোকে! ব্যবহারক্ষমোহপি সন্‌। 
অসদ্রপে! যথা স্বপ্ন উত্তরক্ষণবাধিতঃ:॥ ৫১৩ ॥ 
স্বপ্নো জাগরণেহলীকঃ স্বপ্নে জাগরণোহপি হি। 
দ্বয়মেব লয়ে নাস্তি লয়ৌহপি উভয়োন চ ॥ ৫৭ ॥ 
ত্রয়মেব ভবেন্মিথ্য! গুণত্রর়বিনির্মিতম্‌। 
অন্ত দ্রষ্টা গুণাতীতে নিত্যে! হোকশ্চিদাত্মকঃ ॥ ৫৮ ॥ 
যদ্ন্ম দি ঘটল্রান্তিঃ শুক্তৌ বা রজতস্থিতফ্‌। 
তদ্বদ্ব ক্মণি জীবত্বং বীক্ষ্যমাণে ন পশ্যতি ॥ ৫৯ ॥ 
যথ! মুদি ঘটো নাম কনকে কুণ্ডলাভিধ| ৷ 
শুক্তৌ তি রজতখ্যাতির্জাবসংজ্ঞা তথাপরে ॥ ৬০ ॥ : 
যথেব ব্যোস্সি নীলত্বং যথা নীরং মরুস্থলে । 
পুরুষত্বং যথা স্থাণৌ তদ্বদ্বিশ্বং চিদাত্মনি ॥ ৬১ ॥ 
ষাঁথেব শূন্যে বৈতালে! গন্ধর্বাণাং পুরং যথা । 
যথাকাঁশে দ্বিচন্দত্বং তদ্বৎ সত্যে জগৎ স্তি তম্‌ ॥ ৬২ ॥ 
যেরূপ স্বপ্ৃ্ট পদাথ স্বপ্নকালে সত্য বলিয়া প্রতাত হইলেও জাগ্রদবস্থায় 
অলীকত্ব হেতু তাহার ধ্বংস হইয়া থাকে, তদ্রপ ' জীবত্বের সকল ব্যবহারোপযোগী 
এই জগৎ অজ্ঞানত! বশতঃ অবিনাশী বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও অদ্বৈতজ্ঞান 
বশতঃ তাহার অস্তিত্ব অনুভব হয় না! জাগ্রদবস্থায় স্বপ্ন মিথ্যা, স্বপ্পীবস্থায় জীগ- 
রণ মিথ্যা, অবস্তায় জাগরণ ও স্বপ্ন উভয়ই মিথা। এবং জাগরণ ও স্বপ্ন 
উভয় ‘অবস্থাতেই সুষুপ্তি মিথ্য! বলিয়। প্রতীয়মান হইয়া থাকে ॥ ৫৬৫৭ ॥ 
গুণত্রয়বিনির্মিত জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুঘুপ্তি এই তিন অবস্থাই মিথ্যা । এই অব- 
স্বাত্রয়ের সাক্ষী গুণাতীত চিৎস্বরূপ অদ্বিতীয় আত্মাই সত্য ॥ ৫৮ ॥ 
যেমন মৃত্তিকাতে ঘটভ্রম ও শুক্তিতে রজতত্রম ঘটে,তন্রপ ব্রহ্মে জীবন্রম হয়, 
আত্মসাক্ষাৎকাঁর হইলে আর সে ভ্রম থাকে না ॥ ৫৯ ॥ 
যেমন মৃত্তিকাতে ঘটসংজ্ঞা, স্বরণে কুণগুলসংজ্ঞা ও শুক্তিতে ভাত তদ্ৰূপ 
পরুমাত্মাতে জীবসংজ্ঞা ॥ ৬০ ॥ 
যেমন আকাশে নীলতা,মরুভূমিতে জল এবং স্থাণু অর্থাৎ শাখাহীন বৃক্ষে মনুষ্য 
বোধ,তজ্রপ চিন্ময় পরমাত্মাতে এই বিশ্ব নাম অর্থাৎ কাল্পনিক আরোপ হয় ॥৬১॥ 
যেমন নির্জন স্থানে বেতাল, শূন্যে গন্ধব্বনগর আকাশে দুই ' চন্দ্র, তন্দরপ 
সত্যে জগৎ সংস্থিত জানিবে অর্থাৎ আকাশেছুই চন্দ্র বা গন্ধর্বনগরাদি দর্শন 


অপরোক্ষানুভূতি। ৪৫ 


যথা তরঙ্গ কল্লোলৈজ্জবলমেব স্ষ,রত্যলম্‌। 
পাত্রবূপেণ তাং হি ব্রহ্মাণ্ডৌধৈস্তথাত্মতা ॥ ৬৩। 
ঘটনান। যথা পৃথ্বী পটনায়া হি তন্তবঃ । 

জগন্নায়। চিদীভাতি জ্ঞেয়ং ভত্তদভাবতত ॥ ৬৪ ॥ 
সর্রোইপি বাবহাব্স্ত ব্রহ্মণ! ক্রিয়তে জনৈঃ। 
অজ্ঞানান্ন বিজানন্তি মৃদেব হি ঘটাদিকম্‌ ॥ ৬৫ ॥ 
কাধ্যকারণতা নিত্যং ভাবি ঘটশুবোর্ধথ। । 

তথৈব শ্রুতিষুক্তিভ্যাং প্ৰপঞ্চবরন্মণোরিহ || ৬৩ ॥ 
গৃহামাণে ঘটে যন্ধন্ম দেব যাতি বৈ বলাৎ। 
বীক্ষ্যমাণে প্রপঞ্চেহপি ব্রাহ্ম ভাতি ভাম্বরম্‌ ॥ ৬৭ 


যেরূপ দর্শনেন্দরিয়ের ভ্রম বশতঃই হইয়া থাকে, তদ্রপ জগতের নিত্য্বোধও 
্রমাত্মক ॥ ৬২ ॥ 

যেমন তরঙ্গ-কল্লোলে জল ব্যকীত অন্য কোন পদার্থই : নি ত হয় না, 
যেমন তাত্রপাত্রাদি বস্তু তাম ভিন্ন মার কিছুই নহে, তদ্রপ এই জগত্প্রবাহে 
আত্মা ভিন্ন অন্য কিছুরই বিকাশ লক্ষিত হয় না ॥ ৩৩ ॥ 

যেমন ঘট বলিলে মুত্তিক ও বস্ত্র বলিলে সুত্র প্রকাশ পায়, ভদ্ধপ জগৎ 
বলিলে চিদাক্মাই প্রকাশ পাইয়। থাকেন; যেহেতু, ঘটপটাদির শ্যায় জগৎ 
মিথ্যা ॥ ৬৪ ॥ 

যেরূপ মুগায় ঘটাদি ব্যবহারকালে ঘটাদি ব্যবহার করিতেছি ন',তত্বতঃ মৃত্তিকা 
ব্যবহার করিতেছি, মন্্ুয্যের এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, তদ্রপ ব্রহ্ম দ্বারা জীব- 
নের সকল কাধ্য সাধনা করিয়া লহয়াও মনুষ্য তত্বতঃ তাহা বুঝিতে সক্ষম 
হয় না ॥ ৬৫ ॥ 

যেমন সর্বদাই ঘট ও ০ কাধ্যকারণতা দেখা যায়, তদ্রপ শ্রুতি ও 
যুক্তি দ্বারা প্রপঞ্চ জগৎ ও ব্রন্ধাণ্ডের কার্য্য-কারণ জানা যায় ॥ ৬৬ || | 

যেমন ঘটে ও মৃত্তিকার মধ্যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নিত্য হয়, তদজ্রপ প্রপঞ্চ- 
জগতের বিষয় পর্যালোচনা করিলে পরমব্রঙ্গই তাহার নিত্যকারণরূপে প্রতীত 
হন। যেরূপ ঘটের বিষয় চিন্তা করিলে মুত্তিকাই বলবতরূপে প্রকাশ পায়, তন্রপ 
এই অনিত্য জগংপ্রপঞ্চের বিয়র পর্যালোচনা করিলে তন্নিহিত শাশ্বত 
হ্মপদার্থ ভিন্ন অপর কোন নিত্য সত্তাই পরিস্ষ,ট হয় না । ৬৭। 


৪৬ শঙ্করাচাধ্যের গ্রন্থমাঁলা 


স চৈবাত্মা বিশুদ্ধোহস্তি ন শুদ্ধ! ভাতি বৈ সদ] । 
যথৈব দ্বিবিধা রজ্জক্ঞাঁনিনোইজ্ঞানিনোহনিশম্‌ ॥ ৬৮ ॥ 
যখৈব মৃণুয়ঃ কুস্তত্তদ্বদ্দেহোইপি চিন্ময়ঃ। 
আত্মানাআ্মবিভাগোইয়ং যুধৈব ক্রিয়তে বুধৈঃ ॥ ৬৯ ॥ 
সর্পন্বেন যথা র জ্জ রজতত্বেন শুক্তিকা। 
বিনিস্মিতা বিমুঢ়েন দেহত্বেন তথাত্মতা ॥ ৭০ | 
ঘঢ়ত্বেন যথা পৃথী পটত্বেনৈব'তত্তবঃ । 
বিনির্ষিভা বিমূঢ়েন দেহত্বেন .তথাত্মতা ॥ ৭১ ॥ 
কনকং কুগুলত্বেন ভরজত্বেন বৈ জলম্‌। 
বিনিন্মিতা বিমুড়েন দেহত্বেন তথাত্সতা ॥ ৭২ ॥ 
পুরুষত্বেন বৈ স্থাণুর্জণত্বেন মরীচিকা | 
_ বিনির্িতা বিমুছ়েন দেহত্বেন তথাত্মতা ॥ ৭৩ ॥ 
গৃহত্বেনৈব কাষ্ঠানি খড় গত্বেনৈব লোহতা | 
বিনিন্মিতা বিমুঢেন দেহত্বেন তথাত্মতা ॥ ৭৪ ॥ 
যেমন একমাত্র রঙ্ছু জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয় বা ক্তির নিকট রঞ্জু ও সপ এই 
উভয়রূপে প্রকাশ পায় অর্থাৎ জ্ঞানী রজ্জুকে রজ্জুই দেখে এবং অজ্ঞানীর রজ্জুকে 
সর্প বলিয়! ভ্রম হয়, সেইরূপ পরমাত্ম! সর্বদ! শুদ্ধরূপেও প্রকাশ পাইতেছেন 
এবং অশুদ্ধরূপেও প্রকাশ পাইতেছেন ॥ ৬৮ ॥ 
যেমন কুস্ত মৃগ্ময়, তদ্রপ দেহও চিন্ময়; অতএব জ্ঞানী ব্যক্তিগণ কি হেতু 
মিথ্যা আত্মানাত্বজ্ঞান করিবে ? ৬৯ || 
যেমন অজ্ঞ ব্যক্তি রজ্জুকে সর্প ও শুক্তিকাঁকে রজত জ্ঞান করে, সেইরূপ 
বিমুঢ় ব্যক্তি আত্মাকেই দেহ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে ॥ ৭০ ॥ 
যেমন পৃথকে ঘটরূপে-ও তন্তকে বন্বন্ধপে নির্ণর করে, তদ্রপ অজ্ঞেরা 
আত্মাকে দেহরূপে নিণয় করিয়া থাঁকে ॥ ৭১ ॥ 
যেমন স্বর্ণকে কুগুলাকারে ও জলকে তরঙ্গাকারে নির্ণয় করে, তন্দরপ অজ্ঞের। 
আত্মাকে দেহরূপে' নির্ণয় করিয়া থাকে || ৭২ ॥ 
যেমন শাখাহীন বৃক্ষকে পুরুষরূপে ও মরীচিকাঁকে জলরূপে জ্ঞান করে, 
তন্রপ অন্তেরা আত্মাকে দেহরূপে নির্ণয় করিয়া থাকে ॥ ৭৩॥ 
যেমন কাষ্টরাশিকে গৃহরূপে ও লৌহকে খড়ীরূপে জ্ঞান করে, তদ্রপ 
অক্ঞের৷ আত্মাকে দেহরূপে নির্ণয় করিয়া থাকে || ৭৪ ॥ 


পেস ও শী আপা? পপি এপাশ 
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যথা বৃক্ষবিপর্য্যাসো জলাস্তভবতি কস্যচিৎ । 
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্ঠতাজ্ঞানষোৌগতঃ ॥. ৭৫ ॥ 
পোতেন গচ্ছতঃ পুংসঃ সর্বং বিচঞ্চলং ভবেৎ । 
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্ঠতাজ্ঞানযোগতঃ ॥ ৭৬ ॥ 
পীতত্বং হি যথা শুন্রে দোষা্তবতি কম্তচিৎ । 
তদ্বদাত্মনি দেভত্বং পঠ্যতাক্জানযোবত? ॥ ৭৭ ॥ 
চক্ষুর্ভাঁং ভ্রমশীলাভ্যাং সৰ্ব্বং ভাতি ভ্রমা গ্রকম্‌ । 
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ || ৭৮ ॥ 
মলাতং ল্ৰমণেনৈব বর্,লং ভাতি স্থর্মালত .। 
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্জানযোগতঃ ॥ ৭৯ ॥ 
মহত্বে সর্ধাবস্ত নামণুত্বস্তৃতিদূরতঃ । 
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্য হাজ্ঞানযোগতঃ | ৮০ ॥ 
সক্মাত্বে সর্্বভাবানা। স্থলতা'চোপনেত্রতঃ । 
তদ্বদাজ্মনি দেহত্বং পশ্ততাজ্ঞানযোগতঃ ॥ ৮১ ॥ 
যেমন জলে বৃক্ষের প্রতিবিষ্ব পড়িলে সন্দরেরা তাহাকেই প্রকৃত বৃক্ষ জ্ঞান 
করে, তদ্রুপ অজ্ঞানবশতষ্ট আতে দেহজ্ঞান ভয় ॥ ৭৫ || 
যেমন পৌতগাঁমী বাক্তি সকল পদীর্ধহকই চধঞলের ন্যায় জ্ঞান করে, তদ্ধপ 
অজ্ঞানবশতই আ'.ত্মাতে দেহ জ্ঞান হয় ॥ ৭৬ ॥ 
যেমন কোন বাক্তি পিত্তাদি দোষ বশতঃ শুন্রবর্ণকে নীলবর্ণ জ্ঞান করে, তদ্ধপ 
অজ্ঞানবশতই আত্মীকে*দেছভোন হয় ॥ ৭৭ | , 
যেরূপ মদ,মোহ, পিরোবর্ণন প্রভৃতি রোগে ভ্রমঘুক্ত চক্ষুদ্ব বর! দৃষ্টিপাত করিলে 
সকল পদার্থ ই ভ্রমাত্মক দৃষ্ট হয়, তদ্রপ অজ্ঞানবশত্তই ( মূঢ়ব্যক্তি) আত্মাতে 
দেহজ্ঞাৰ করিয়া থাকে || ৭৮ | 
যেমন জলের অভ্যস্তরভাগকে পরিল্লামিতত করিলে সেই জলকে সুর্যোর ন্যায় 
বর্ত,লাকার বোধ হয়, তদ্রপ অজ্ঞানবশতই আত্মাতে দেহজ্ঞান হইয়। থাকে 
সন্দেহ নাই ॥ ৭৯ ॥ ্‌ 
যেমন বৃহদাকার বস্তকেও অতি দূর হইতে ছোট বলিয়া বোধ হয়, তন্রপ 
অজ্ঞানৰশতই আত্মীতে দেহত্রম হইয়া থাকে ॥ ৮০ ॥ 
যেমন উপনেত্র অর্থাৎ চশমাদ্বারা অতিসুন্ম বন্কেও, স্থূল বলিয়া বোধ হয়, 
তদ্ৰূপ অজ্ঞানবশতই আত্মাতে দেহজ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ৮১ ॥ 


৪৮ শঙ্করাচাধ্যের গ্রন্থমাল! । 


কাচভূমৌ জলত্বং বা জলভূমৌ হি কাচতা। 
তদ্বদাত্মুনি দেহত্বং পশ্ঠত্যজ্ঞানযোগতঃ ॥ ৮২ ॥ 
যদ্বদগ্নৌ মণিত্বং হি মণৌ বা বহ্ধিতা পুনঃ । 
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ || ৮৩ ॥ 
যথেব দিগ্বিপর্য্যা১' মোহাপ্তবতি কস্তচিৎ । 
তদ্বদাম্মুনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানষোগতঃ ॥ ৮৪ ॥ 
অভ্রেু সৎস্তু ধাবংস্থ দোমো ধ্বাবতি ভাতি বৈ। 
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্তত্যজ্ঞানযোগতঃ ॥ ৮৫ | 
মথা শশী জলে ভাতি চঞ্চলত্বেন কহিচিৎ । 
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্ত্যজ্ঞানযোগতঃ ॥ ৮৬ ॥ 
এবমাত্মন্থবিদ্ভাতো দেহাধ্যাসো হি জায়তে। 

' স এবাত্মপরিজ্ঞানাৎ লীয়তে চ পরাত্মনি ॥ ৮৭ ॥ 
সর্ধমাত্মতয়া জ্ঞানং জগৎ স্থাবরজঙগমম্‌। 
অভাবাৎ সব্ধভাবানাং দেহস্ত চাত্মতা কুতঃ ॥ ৮৮ ॥ 


যেমন কাঁচভূমিতে জলত্রম ও জলে কাতন্রম হয়, তদ্রপ অজ্ঞানবশতই 
আত্মাতে দেহত্রম হইয়া থাকে ॥ ৮২ ॥ 

যেমন অগ্নিতে মণিত্ব ও মণিতে অগ্রিত্ব জ্ঞান হয়, তদ্রুপ অজ্ঞানবশতই 
আত্মাকে দেহজ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ৮৩ | 

যেমন আকাশে মেঘগণ ধাবিত হইলে চন্ত্রকেও ধাবমানের ঠন্টায় জ্ঞান হয়, 
তদ্ৰূপ অন্ঞানবশতই আত্মাতে দেহজ্ঞান হইয়া থাকে 2॥ ৮৪ ॥ 

যেমন মোহহেতু কোন কোন ব্যক্তির দিগ ভ্রম হয়, তন্দপ অজ্ঞানবশতই 
আত্মাতে দেহজ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ৮৫ ॥ | 

যেমন কোন কোন ব্যক্তি জলের চাঞ্চল্য বশতঃ চন্ত্রকেও চঞ্চল বোধ করে, 
তন্দ্রপ অজ্ঞানবশতই আত্মাতে দেহজ্ঞান হয় ॥ ৮৬ ॥ | 

এইরূপ অবিষ্ভাবশতঃ আত্মাতে দেহজ্ঞান হয়; আত্মতত্ব-পরিজ্ঞান হইলে 
সেই দেহজ্ঞান পরমাত্মাতে লীন হয় অর্থাৎ তখন দেহের আত্মজ্ঞান বিলয় প্রাপ্ত 
হইয়! যায় ॥ ৮৭ ॥ | | | 

স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎকে আত্মস্থরূপ জ্ঞান করিবে । সকল পদার্থই অনিত্য 
অতএব দেহের আত্মতা কি প্রকারে সম্ভবিভে পারে ? ৮৮॥ 


অপরোক্ষানুভূতি । ৪৯ 


আতআ্ানং সততং জানন্‌ কালং নয় মহামতে । 
প্রারবমখিলং ভুঞ্জন্‌ নোদ্বেগং কর্ত মহঁসি ॥ ৮৯ ॥ 
উত্পপন্নেইপ্যাত্মবিজ্ঞানে প্রারন্ধং নৈব মু্চতি । 

ইতি যত শ্রয়তে শান্ত্রাৎ তন্নিরাক্রিয়তেহধুনা ॥ ৯*॥ 
তত্বজ্ঞানোদয়াদৃদ্দং প্রারন্ধং নৈব বিদ্যাতে। 
দেহাদীনামসত্তান্ত, যথা স্বপ্লো বিবোধতঃ ॥ ৯১ ॥ 
কম্ম জন্মান্তরীয়ং যৎ প্রারন্ধমিতি কীর্ভিতম্‌ । 

তত্ত, জন্মান্তরাভাবাৎ পুংসো নেবাস্তি কহিচিৎ ॥ ৯২ | 
স্বপ্রদেহে ৷ যথাধাস্তস্তথৈবায়ং হি দেহকঃ। 
অধ্যস্তস্ত কুতো জন্ম জন্মাভাবে হি তৎ কুতঃ ॥ ৯৩ ॥ 
উপাদানং পপঞ্চস্ত যুদ্তা গুস্তেব দৃষ্যতে । 
অজ্ঞানঞ্চেত বেদান্তেন্তস্মিরষ্টে ক বিশ্বতা ॥ ৯৪ ॥ 
যথা রজ্জুং পরিত্যজ্য সর্পং গৃহ্াতি বে ভ্রমাৎ । 
তদ্বৎ সতামবিজ্ঞায় জগৎ পশ্যতি মুঢ়ধীঃ ॥ ৯৫ ॥ 
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হে মহামতে ! সর্বদা আম্মাকে জানিয়া কালযাপন কর। সমস্ত প্রারন্ধ 
কর্মের ফলভোগ করিবে, তাহাতে উদ্বিগ্ন হইও না ॥ ৮৯ ॥ I 

আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও প্রারন্ধ থাকে, উহ যে শাস্ত্রে এত আছে, এক্ষণে 
তাহা নিরাকৃত হইতেছে ॥ ৯০ ॥ 

নিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ ব্যক্তির নিকট যেরূপ স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের অস্তিত্ব বিনষ্ট হয়, 
সেইরূপ ব্ৰহ্মজ্ঞান উপস্থিত হইলে দেহাদির অস্তিত্বের সস্তাবন! নষ্ট হয় বলিয়! ত্রহ্ধ- 
জ্ঞানোদয়ের পর প্রারধ বা জন্মান্তরীর কর্মের অস্তিত্ব-সম্ভাবনা বিদূরিত হয় ॥৯১॥ 

জন্মান্তরীয় কর্মকে প্রারন্ধ বলা যায়! জন্মান্তরের অভাব হইলে আর কখ- 
নও প্রারন্ধ থাকে না ॥ ৯২॥ 

্বপ্রদেহের ন্যায় এই দেহও অধ্যস্ত ( বিনষ্ট) হয়, অধ্যস্তের আর জন্ম কিরূপে 
ঘটিতে পারে এবং জন্মাভাবে কিরূপে প্রারন্ধভোগ হইবে? ৯৩॥ 

ঘটাদির যেমন মৃত্তিকা ও জল উভয়ই উপাদান,তব্রপ এই বিশ্ব-প্রপঞ্চের বন্ধ 
ও অজ্ঞান উভয়ই উপাদান ; ইভা বেদান্তপ্রমাণে জান! যায়; উপাদানম্বরূপ 
অজ্ঞানের নাশ হইলে বিশ্ব কিরূপে থাকিতে পারে ? ৯৪ ॥ 

যেমন ভ্রমবশতঃ রজ্জুতে রজ্জুজ্ঞান না হইয়া সর্পজ্ঞান হয়$তদ্রপ অজ্ঞানবশতঃ 

ওঙ্গকে সত্যরূপে জ্ঞান না হইয়া জগৎ সত্য বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ০৫ || 


৫৩ শঙ্করাচাধ্যের গ্রন্থমাল! | 


রজ্জুরূপে পরিজ্ঞাতে সর্পতবস্ত ন তিষ্ঠতি | 
অধিষ্ঠানে তথা জ্ঞাতে প্রপঞ্চঃ শৃন্ঠতাং গতঃ ॥ ৯৬॥ 
দেহস্যাপি প্রপঞ্চত্বাৎ প্রারন্ধাবস্থিতিঃ কুতঃ | 
অজ্ঞানজনবোধার্থ, প্রারন্ধং বক্তি বৈ শ্রুতি? ॥ ৯৭ ॥ 
্সীরস্তে চান্ত কন্মাণি তশ্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে | 
বহুত্বং তগ্নিষেধার্থং শ্রুত্যা গীতং যত স্কটম্‌॥ ৯৮ ॥ 
উচাতেইজ্দৈর্বলাচ্চৈতৎ তদা নর্থদ্বয়াগঞ্জঃ | 
বেদান্তমতভানঞ্চ ষতোজ্ঞানমিতি শ্রুতিঃ ॥ ৯৯ ॥ 
ত্রিপঞ্চাঙ্গান্ততো বক্ষে পূর্বোক্তন্ত হি লব্ধয়ে। 
তৈশ্চ সর্ধেঃ সদা কাৰ্য্যং নিদিধ্যাসনমেব তু ॥ ১০০ ॥ 
নিদিধ্যাসাদূতে গ্রাপ্তিন ভবেৎ সচ্চিদাত্মনঃ। 
_ তস্মাদ্ধ ক্ম নিদিধ্যাসেৎ জিজ্ঞাস্থুঃ শেয়সে চিরম্‌ ॥ ১০১ 
রজ্জুরূপ পরিজ্ঞাত হইলে যেমন সর্প জ্ঞান থাকে না, তদ্ধপ প্রপঞ্চের অধিষ্টান- 
ভূত আত্মার পরিজ্ঞান হইলে প্রপঞ্চ মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় ॥ ৯৬ | 
দেহ ও প্রপঞ্চ বা অলীক কল্পনা মাত্র, সুতরাং কিরূপ তাহাতে প্রারব্ধের 
অবস্থিতি হতে পারে ? অজ্ঞানীদিগের বোধের নিমিত্ত শ্রুতিতে প্রারন্ধ উক্ত 
হইয়াছে ॥ ৯৭ ॥ ৃ 
শ্রুতিতে ম্পষ্টর্ূপে উক্ত হইয়াছে যে, সেই পরাৎপর পরমাত্মার দর্শন হইলে 
সকল কর্মফল ক্ষয় প্রাপ্ত হয় । কর্মুসকল (সঞ্চিত, ক্রিয়মাণ ও প্রারন্ধ ) এই বহু- 
বচনও গ্রারন্ধের অভাবপ্রতিপাদনের নিমিত্ত | ৯৮ ॥ 
অনভিজ্ঞগণই বলপুর্ব্বক পারন্ধ স্বীকার করে, তাহাতে প্রথম মোক্ষাভাব 
এবং মোক্ষের অভাব হইলে জ্ঞানের উচ্ছেদ)এই দুইটী দোষ উপস্থিত হয়; আর 
তাহা হইলে বেদান্তমতের.( অদ্বৈতবাদের ) হানিও হয়। যেহেতু, গ্রারদ্ধরূপ 
দ্বৈতস্বীকার করিলে অদ্বৈতবাদ থাকিতে পারে না । যাহ। হইতে জ্ঞানলাভ কর! 
যায় তাহাকে শ্রুতি কহে। শ্রুতি-প্রমাণ না মানিলে আর জ্ঞানলাতের 
উপায় নাই ॥ ৯৯ ॥ 
অনন্তর পূর্বোক্ত জ্ঞানলাভের নিমিত্ত পঞ্চদশটা নিদিধ্যাসনের অঙ্গ বলি- 
তেছি। সেই সকল অঙ্গ দ্বারাই সর্বদা নিদিধ্যানন করিবে ॥ ১০০ | 
নিদিধ্যাসন বিন! সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম্জানলাভ হইতে পারে না; অতএব 
ব্ৰহ্মান্বেষিগণ নিজ মঞ্গললাভের নিমিত্ত সর্বদ1 নিদিধ্যাসন করিবে ॥ ১০১ । 


অপরোক্ষানুভূতি | ৫১ 


যমো হি নিয়মস্ত্যাগো মৌনং দেশশ্চ কালতা। 

আসনং মূলবন্ধশ্চ দেহসাম্যঞচ দৃক্ষ্থিতিঃ ॥ ১*২ | 
প্রাণসংযমূনঞ্চৈব প্রত্যাহারশ্চ ধারণা । 

আত্মধ্যানং সমাধিশ্চ প্রোক্তান্তঙ্গানি বৈ ক্ৰমাৎ ॥ ১০৩ ॥ 
্বর্বং ব্রন্মেতি বিজ্ঞানাদিন্দিয়গ্রাম সংযমঃ | 

যমোইয়মিতি সংপ্রোক্তোইভাসনীয়ো মুহুমু হুঃ ॥ ১০৪ ॥ 
সজাতীয় প্রবাহশ্চ বিজাতীয়তিরস্কৃতিঃ। 

নয়মো ঠি পরানন্দো নিয়মাৎ ক্রিয়তে বুধৈঃ ॥ ১০৫ | 
শাগঃ গ্রপঞ্চরূপস্ত চিদাত্মত্বাবলোকনাৎ । 

ত্যাগে হি মহতাং পূজাঃ সদেণ মোক্ষময়ো যত? ॥ ১০৬ ॥ 
যম্মাদ্বাচো নিবর্তাস্তে অপ্রাপ মনসা সহ । 

যন্মৌনং যোগিভির্গমাং তটবেত সর্বদা বুধঃ ॥ ১০৭ ॥ 


যম, নিয়ম, ত্যাগ, মৌন, দেশ, কাল, আসন, মুলবন্ধ, দেহসামা, দৃকৃস্থিতি, 
প্রাণসংযমন, প্রত্যাহার, ধারণা, আত্মধ্যান ও সমাধি এই সকল অঙ্গ * ক্রমশঃ 
কথিত হইতেছে ॥ ১০২-১০৩ | ’ 

সকলই ব্রহ্ম, এইরূপ নিশ্চয় করিয়! ইন্দরিয়লকলের সংঘমকে যম কহে, ইহ! 
পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিবে ॥ ১৯৪. 

সজাতীয় প্রবাহ অর্থাৎ আমি পরমব্রক্গ,এই জ্ঞানপ্রীবহ ও বিজাতীয় তিরস্কার 
অর্থাৎ ব্রক্মাতিরিস্ত জগতে মিথ্যাজ্ঞান, ইহাকে নিয়ম কহে; এই নিয়ম অবলম্বন 
করিয়া পণ্ডিতগণ পরমানন্দ লাভ করেন ॥ ১৭৫ ॥ 

চিন্ময় আত্মার তত্বাবললোৌকন অবলম্বন করিয়া যে প্রপঞ্জের ( ঘটপটাদি নাম- 
রূপ ব্যবহৃত পদার্থের ) পরিত্যাগ, তাহাকেই ত্যাগ বলা যায়, ইহাকে মহাত্মারাও 
আদর করিয়া থাকেন, যেহেতু, ইহা সদ্য মোক্ষপ্রদ ॥ ১০৬ ॥ 

ধাহাকে মন ও বাক্য দ্বারা ধারণ! বা প্রকাশ করিতে পারা যায় না,যোগিগণ 
যে বুদ্ধ্যতীত, বাক্যাতীত সত্তাকে যোগাবলম্বনে প্রাপ্ত হইয়াও কেবল মনুষ্যবুদ্ি 
বা মন্ুভাষায় সসীম শক্তির জন্য প্রকাশ করিতে না পারিয়া৷ যেরূপ মৌনাশ্রয় 
করিয়া থাকেন, সেইরূপ তুষ্ঠীস্তাবের নাম মৌন। " পপ্ডিত্রগণ সর্বদাই 
সেইরূপ ভাষাহীন বাক্যাতীত বিরাট ব্রহ্মবিদ্‌ হইতে চেষ্টা করিবেন ॥ ১০৭ ॥ 


৫২ শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থমাল]। 


বাচো বশ্মান্িবর্তস্তে তন্বক্ত,ং কেন শক্যতে । 
প্রপঞ্চো যদি বক্তব্য; সোহপি শব্দবিবরক্তিতঃ ॥ ১*৯৮॥ 
ইতি ব| ত্ভবেন্মৌনং সতাং সহজসংজ্িতম্‌। 
গিরা মৌনন্ত বালানাং প্রযুক্তং ব্রঙ্গবাদিভিঃ ০ 
আদাবস্তে চ মধ্যে চ জনে যস্মিন্ন বিদ্যতে 
যেনেদং সততং ব্যাপ্ত স দেশে| বিজনঃ স্ৃতঃ | ১১০ ॥ 
কলনাৎ সৰ্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাদীনাং নিমেষতঃ । 
কালশব্দেন নিন্দিষ্টশচাথণ্তানন্দকাদ্বয়ঃ ॥ ১১১ ॥ 
স্থথেনৈব ভবেদ্বশ্মিনজশরং ত্রঙ্গচিস্তনম্‌। 
আসনং তদ্বিজানীয়ানজতঅং স্থখনাশকম্‌ | ১১২ ॥ 

, সিদ্ধং যৎ সর্ধভৃতাদি বিশ্বাধিষ্ঠানমব্যয়ম্‌ । 
যন্মিন্‌ সিদ্ধাঃ সমাবিষ্টান্তদ্বৈ সিদ্ধাসনং বিদুঃ ॥ ১১৩ । 
যন্ম,লং সৰ্ব্বভূতানাং যন্ম লং চিত্তবন্ধ নম্‌ | 
মূলবন্ধঃ সদ! সেব্যো যোগ্যোইসৌ রাজযোগিনাম্‌ ॥ ১১৪ | 


পপি পাশা পাপা পপ চিট 


রশ +" শশা টিপসপপসপীপা ৭" 


ফিনি বাক্যের অগোচব, তাহাকে কে বর্ণনা করিতে পারে? যদি বল, 
প্রপঞ্চের বিষয় বর্ণন! করা যায়, তাহাও শব্দবর্জিত অর্থাৎ সৎ অসৎ প্রভৃতি নানা-. 
প্রকার পদার্থ মাছে, তাহাও বর্ণন। করিয়া শেষ করা যায় না; ইহাকেও মৌন 
কহে। এই মৌনই সাধুদিগের স্বভাবসিদ্ধ । ব্রহ্মবাদিগণ কি বালকদিগের 
বাক্যহীনতাকে মৌন বলেন? ১০৮-১০৯ ॥ 

যাহাতে আদি মধ্য ও অন্তে একজন মাত্র লোক থাকে না, এবং একমাত্র যে 
সতাদ্বারা এ নিখিল পরিব্যাপ্ত, তাহাকেই নিৰ্জ্জন দেশ বলে ॥ ১১০ ॥ 

নিমেষমধ্যে ব্ৰহ্মাদি সর্বভূতের কলন (স্থষ্টি, স্থিতি ও বিনাশ) বশতঃ 
অথণ্ডানন্দন্বরূপ অদ্বিতীয় সত্তা =" লশবে নিৰ্দিষ্ট ॥ ১১১ ॥ 

যে স্ৃথস্বরূপ ব্রহ্মে -ব্যাকর্তবাচিন্তা নাই, সেই কালব্ররাবস্থায়ী ব্রহ্মই 
আসনশব্দবাচ্য, ইহা ভিন্ন সমস্তই স্থখনাশন 

যাহাতে সর্বভূত সিদ্ধ আছে এবং যাহাতে দিদ্ধপুরুষগণ সমাবিষ্ট আছেন ও 
যিনি বিশেষ অধিষ্ঠানস্বর্ূপ ও অব্যয়, তীহাকেই সিদ্ধীসন বলিয়। জানিবে 1১১৩ । 

যিনি আকাশাদি সর্বভূতের মূল (আদিকারণ ), যিনি চিত্তবন্ধনের কারণ- 
স্বরূপ অজ্ঞানের মূল, তিনিই মুলবন্ধ। এই মূলবন্ধ রাজযোগিদিগেরও সেব্য ॥১১৪॥ 


অপরোক্ষানুভূতি। ৫৩ 


অঙ্গানাং সমতাং বিদ্যাং সমে ব্রহ্মণি লীয়তে । 
নোচেন্সৈব সমানত্বমৃজুত্বং শুক্কাষ্ঠবৎ ॥ ১১৫ ॥ 

দৃষ্টিং জ্ঞানময়ীং কৃত্বা পশ্তেদ্ব ক্মময়ং জগৎ। 

সা দৃষ্টিঃ পরমোদারা ন নাপাগ্রে বিলোকিনী | ১১৬ ॥ 
ৃষ্টিদর্শনদৃশ্ঠানাং বিরাম! যত্র বা ভবেৎ। 

দৃষ্টিস্তত্রৈব কর্তব্যা ন নাসাগ্রবিলোকিনী ॥ ১১৭ ॥ 
চিত্তাদিসর্বভাবেষু ব্রহ্গত্বেনৈব ভাবনাৎ। 

নিরোধং সর্ধবৃত্বীনাং প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে ॥ ১১৮ ॥ 
নিষেধনং প্রপঞ্চস্ত রেচনাখাঃ সমীরণঃ | 

ব্ৰহ্মবাস্তীতি যা বৃত্তিঃ পুরকে। বায়ুরীরিতঃ ॥ ১১৯ ॥ 
ততকস্তদ্ধ ত্তি নৈশ্চল্যং কুম্তকঃ প্রাণসংযমঃ । 

অয়ঞ্চাপি প্রবুদ্ধীনীমজ্জানাং দ্রাণপীড়নম্‌ ॥ ১২০ ॥ 
বিষয়ে স্বাত্মতাং দৃষ্ট! মনসশ্চিতিমজ্জনম্‌ । 

প্রত্যাচারঃ স বিজ্ঞেয়োইভ্যসনীয়ো মুমুক্ষুভিঃ | ১২১ ॥ 


সর্ব্বভূতের সমদষ্টিদ্ারা ব্রহ্মে যে লয়, তাহাকেই সমতা কহে | এতত্বির 
শুফবুক্ষের ন্যায় খম্তভাকে সমতা কহে না 0১১৫ ॥ | 

দৃষ্টিকে জ্ঞানময়ী করিরা তাহা দ্বারা জগৎকে ব্ৰহ্মময় দেখিবে, এইরূপ পরম 
উদার দৃষ্টির নাম প্রকৃত যোগ বা ব্রহ্মদৃষ্টি । যে দৃষ্টি কেবলমাত্র নাসাগ্রভাগে 
প্রতিবদ্ধ, তাঁহাকে যোগঢষ্টি কহে না । ১১৬ ॥ ৃ 

যাহাতে দৃষ্টি, দর্শন ও দশের বিরাম হয়, তাহাতেই দৃষ্টি করিবে, কেবল 
নাসাগ্রাবলোকন করিবে না ॥ ১১৭ 

চিত্তাদি সৰ্ব্ব প্রকার ভাবপদার্থে ব্রহ্গত্বভাবন! বশতঃ যে সর্বপ্রক।র ইন্দিয় - 
বৃত্তির নিরোধ হয়, তাহাকে প্রাণায়াম কহে ॥ ১১৮৭ 

প্রপঞ্চের নিষেধ অর্থাৎ মিথ্যাত্ব-পরিজ্ঞানকেই রেচক বায়ু কহে। এক ব্ৰহ্মই 
সর্বময়, এইরূপ যে বৃত্তি, তাহাকেই পুরক বায়ু কহে ॥ ১১৯ ॥ ৃ 

অনন্তর এক ব্রহ্ম সর্বময়, এই বৃত্তির নিরোধকে কুম্ভক কহে । এই প্রকার 
রেচক পুরক ও কুস্তকাত্মক প্রাণায়ামই জ্ঞানিদিগের প্রাণায়াম । অজ্ঞেরাই প্রাণ- 
বাধুর নিরোধকে প্রাণায়াম কহে ॥ ১২০ ॥ ৃ 
।  বিসয়েতে আত্মানা ্বত্ব অনুসন্ধান করিয়া অনাত্মা নিশ্চয় পুর্ব্বক যে পরমাত্মাতে 


৫৪ শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থমাল। | 


যত্ৰ যত্র মনো যাতি বরঙ্গণস্তত্র দর্শনাৎ। 
মনসো ধারণঞ্চে ধারণা সা পরা মতা ॥ ১২২ ॥ 
রহ্গৈবান্তীতি সদ্ব ত্্যা নিরালম্বতয়া স্থিতিঃ। 
ধ্যানশব্দেন বিখ্যাত! পরমানন্দদায়িনী ॥ ১২৩ ॥ 
নির্বিকারতয়া বৃত্্য| ব্রহ্মাকারতয়! পুনঃ । 
বৃত্তিবিন্মরণং সম্যক্‌ সমাধিজ্ঞানসংজ্ঞকঃ | ১২৪ ॥ 
ইমধ্চাকত্রিমানন্দং তাবৎ সাধু সমভ্যসেৎ। 
বশ্য যাবৎ ক্ষণাৎ পুংসঃ প্রযুক্তঃ সন্‌ ভবে স্বয়ম্‌ ॥ ১২৫ ॥ 
ততঃ সাধননিমু ক্তঃ সিদ্ধো ভবতি যোগিরাট । 
তৎস্বর্ূপং ন চৈতম্য বিষয়ো মনসেো গিরাম্‌ ॥ ১১৬ | 
সঘাধো ক্রিয়মাণে তু বিদ্লান্যায়ান্তি বৈ বলাৎ। 

' অন্থসন্ধানরাহিত্যমালস্তং ভোগলালসম্‌ ॥ ১২৭ ॥ 
লয়স্তমশ্চ বিক্ষেপো রসাস্বাদশ্ঠ শূন্যতা । 
এবং যদ্বিপ্ববাহুলাং তাজাং বন্ধ বদা শনৈঃ ॥ ১২৮ ॥ 


লিল শল" 


মনোনিমজ্জন, তাহাকেই প্রত্যাহার কহে । মুমুক্ষুরা এই প্রত্যাহার অভ্যাস 
করিবেন ॥ ১২১ ॥ 
' মন যে যে বিষয়ে গমন করে, মেই সেই বিষয়ে ব্রহ্মন্বর্ূপ দর্শনপূর্র্বক যে 

মনসংস্থীপন, তাহাকেই উৎকৃষ্ট ধারণা কহে ॥ ১২২ || 

সকল বাধা অতিক্রম করিয়া দেহানুসন্ধান পরিত্যাগ পূর্বক সকলই ব্রহ্মময়, 
এই জ্ঞান করিয়া যে ব্রহ্মন্থর্পে অবস্থান, তাহাকে আত্মধ্যান কহে। ইহা হঈতে 
পরমানন্দলাভ হয় ॥| ১২৩ ॥ 

নির্বিকারচিত্তে আপনাকে ব্রহ্ষন্বরূপ জ্ঞান করিয়। যে সকল প্রকার প্রপঞ্চ 
ভাবপরিত্যাগ, তাহাকে সমাধি কহে ॥ ১২৪ || 

যে পর্য্যন্ত না পূর্বোক্তরূপ আনন্দ পুরুষের আয়ত্ত হয়, সে পর্য্যন্ত সাধুব্যক্তি 
কৃত্রিম আনন্দ ( নিদিধ্যাসন ) উত্তমরূপে অভ্যাস করিবেন । নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা 
স্বয়ং বনহ্ধস্বরূপ হইলে, তখন আর নিদিধাসনাদির প্রয়োজন থাকে না॥ ১২৫ ॥ 

পূর্বোক্ত প্রকারে যোগাত্যাস দ্বারা সিদ্ধি লাভহইলে সকল প্রকার সাধনপরি- 
ত্যাগ হয় ; সেই ব্ৰন্মের স্বরূপ যোগিরাজও বাক্য এবং মনের বিষয় নহে ॥১২৬ ॥ 

সমাধিসাধনকালে নানা প্রকার বিদ্ন বল পূর্বক আসিয়া উপস্থিত হয়, যথা 
অনুসন্ধানরাহিত্য, আলদ্য, ভোগলালদা, নিদ্রা, কার্য্যাকার্য্যের অবিবেক, বিক্ষেপ 


অপরোক্ষানুভূতি । ৫৫ 


ভাববুত্ত্যা হি ভাবত্বং শূন্তবৃত্তা চি শৃন্ততা। 
রহ্ববৃত্ত্যা হি ব্র্ষত্বং তথা পূর্ণত্বমভ্যসেৎ ॥ ১২৯ ॥ 
ষে হি বৃত্তিং জহাত্যেনাং ব্রহ্ধাথ্যাং পাবনীং পরাম্‌। 
তে তু বৃথেব জীবন্তি পশডতিশ্চ সমা নরাঃ ॥ ১৩. ॥ 
যে হি বৈ বিজানন্তি জ্ঞাত্বাপি বন্ধয়ন্তি যে। 
তে বৈ সংপুরুষা ধন্ত) বন্ধ্যান্তে ভুবনত্রয়ে ॥ ১৩১ | 
'যেষাং বুত্তিঃ সমা বৃদ্ধা পরিপক্ক চ সা পুনঃ । 
তে বৈ সদ্বন্গতাঃ প্রাপ্তা নেতরে শব্ববাদিনঃ ॥ ১৩২ ॥ 
কুশল! রঙ্গবার্তায়াং বৃত্তিহীনাঃ সুরাগিণঃ | 
তেইপ্যজ্ঞানতয়! নূনং পুনরায়ান্তি যান্তি চ ॥ ১৩৩ ॥ 
নিমেষাদ্ধং ন তিঠন্তি বৃত্তিং ব্ৰহ্মময়াং বিনা 
যথা তিষ্ঠন্তি বহ্মাদ্যাঃ সনকাদ্যাঃ শুকাদয়ত ॥ ১৩৪ ॥ 
( বিষয়ান্থরাগ ), রসাস্বাদ (আমি ধন্য হইয়াছি বলিয়া! আনন্দানুভব ) ও শূন্যতা 
( চিত্তধৈকল্য ) ইত্যাদি; ব্রহ্মব্দিগণ এই সকল বিদ্বনিবারণের নিমিত্ত 
সাবধান হইয়। সর্বদা তৎপর থাকেন ॥১২৭-১২৮ ॥ 
যাহার চিন্তবৃত্তি ঘটাদি ভাবরূপে অনুরত হয়, তাহার মনে ভাবুপদার্থ ই 
প্রকাশ পায়; যাহার মন শুগ্তবৃত্তি অবলম্বন করে, যাহার চিত্ত শুন্ময় হয় এবং 
যাহার চিত্তবুত্তি ব্রহ্মস্থর্ূপে অনুগত হয়, সে পূর্ণব্রহ্মত্ব লাভ করে; অতএব যাহা 
দ্বার! পূর্ণবন্মত্বলাভ হইতে পারে, তাহা অভ্যাস করিবে। ১২৯ ॥ 
যাহারা পরমপবিত্র ও সর্ক্বোৎকৃষ্ট এই ব্রহ্মবৃত্তিকে পরিত্যাগ করে,*তাঁহার! 
বুথা জীবন ধারণ করিতেছে, কারণ, সেই মনুষ্যগণ পশ্ততুল্য ॥ ১৩০ ॥ 
যাহার! ব্রহ্মবৃত্তি জানে এবং জানিয়! যাহার! সেই বৃত্তিকে বর্ধিত করে, সেই 
সৎপুরুষেরাই ধণ্য এবং তাহারা ত্রিভূবনে পুঞ্জনীয় ১৩১ ॥ 
যাহাদিগের ব্রহ্মবৃত্তি বদ্ধিত হইয়া পরিপক্কতা প্রাপ্ত হয়, তাহারা সতৎ্স্বরূপ 
ব্রন্মত্ব লাভ করিয়। থাকে ; যাহার! কেবল বাগাড়ম্বর করে, তাহাদিগের ব্রহ্মলাভ 
হয় না ॥ ১৩২ ॥ 
যাহারা ব্রহ্মবৃত্তিহীন হইয় ব্রহ্মবিদ্যাবিচারে কৌশল প্রকাশ করে এবং বরঙ্গ- 
বিষয়ে অনুরাগ প্রদর্শন করে, তাহারও অজ্ঞান বশতঃ পুনঃ পুনঃ সংসারে গমনা- 
গমন করিতে থাকে ॥ ১৩৩ ॥ 


+ 


যেমন ব্ৰহ্মাদি দেবগণ, সনকাদি মুনিগণ ও শুকাদি বহ্মপরায়ণগণ সর্বদা বরচ্চ- 


৫৬. শঙ্করাচার্য্যের গ্রস্থমালা । 
কার্যে কারণতা জাত! কারণে নহি কার্য্যতা 
কারণত্বং ততো গচ্ছেৎ কার্ধযাভাবে বিচারতঃ ॥ - - 
অথ শুদ্ধং ভবেদ্বস্ত যদ্বৈ বাচামগোচরম্‌। 
দ্রষ্টবাং মুদ্ঘটেনৈব দৃষ্টান্তেন পুনঃ পুনঃ ॥ ১৩৩ । 
অনেনৈব প্রকারেণ বৃত্িব্রপ্ধাত্মিক' ভবে । 
উদ্দেতি শুদ্ধচিত্তানাং বুত্তিজ্ঞানং ততঃ পরম্‌ ॥১৩৭ ॥ 
কারণং ব্যতিরেকেণ পুমানাদৌ বিলো কয়ে । 
অন্বয়েন পুনস্তদ্ধি কাধ্যং নিত্যং প্রপশ্ঠতি ॥ ১৩৮ ॥ 
কার্যে হি কারণং পশ্যেং পশ্চাৎ কার্য্যং বিসর্জ্জয়েৎ ; 
কারণত্বং ততো গচ্ছেদবশিষ্টং ভবেন্মুনিঃ ॥ ১৩৯ ॥ 
ভাবিতং তীব্রযোগেন যদ্বস্ত নিশ্চয়াত্মন। | 
_ পুমাংস্তদ্দি ভবেচ্ছীপ্* জ্ঞেয়ং ভ্রমরকীটবত || ১৪০ ॥ 
নিষ্ঠ ছিলেন, তদ্রপ মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ ব্রহ্মময়ী বৃ'ত্ত (বঙ্গান্গন্ধীন) [বিনা নিমেযার্ধও 
যাপন করেন না ॥ ১৩৪ | 
কার্যে কারণত। থাকে, কিন্তু কারণে কাধ্যতা লক্ষিত হয় না, কারধ্যের ভাব 
কারণতা প্রাপ্ত হয়, এইরূপ বিচার করিয়া আকাশাদি কাধ্যসকল অনিত্য ও 
কেবল কারণন্বরূপ, ব্রহ্ম ই সত্য, এইপ্নুপ জ্ঞান করিবে ॥ ১৩৫ ॥ 
যেরূপ ঘটনাশ হইলে মুত্তিকাই হইয়| থাকে, সেইরূপ কার্য্যকারণভাব- 
নিবৃত্তি হইলে শুদ্ধস্বরূপ বাক্য ও মনের অগোচর যে ব্রহ্মবস্ত, তাহাই পূর্ণভাৰে 


স্থায়ী ও পরিস্ক,ট হয় ॥ ১৩৬ ॥ 
এই প্রকারে শুদ্ধচিন্ত ব্যক্তিদিগের বৃত্তিজ্ঞান হয়; অনন্তর ব্রহ্মাত্মিক! বৃত্তি 


হইয়া থাকে ॥ ১৯৩৭ ॥ 

মুমুক্ষু ব্যক্তি প্রথমতঃ কারণ বিনা কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, এইরূপ ব্যতিরে- 
কানুমান দ্বার! কারণের নিশ্চয় করিবে । কার্ধ্য দর্শন করিয়!, ইহ! যখন কার্ধ্য, 
তখন অবশ্যই কোন কারণ থাকিবে, এইরূপ অন্বয়ানুমান দ্বাবা সেই কারণকে 
অনবরত নির্ণয় করিবে ॥ ১৩৮ ॥ 

প্রথমতঃ কার্যে কারণের নিশ্চয় করিয়া পরে কার্ধ্কে পরিত্যাগ করিবে) 
কাঁ্ধ্যবর্জন হইলে কারণত্ব আপনিই যাঁইবে,এইরূপে কার্য্যকারণ বিসর্জন হইলে 
মুনিগণ স্বয়ং চিন্যস্বরূপ হন ॥ ১৩৯ ॥ 

নিশ্চয়াত্ম| পুরুষেরা তীব্রভাব্ন! দ্বারা ষে বস্তুকে এ করে, মনুষ্য শীঘ্র 


যোগতারাবলী | ০ 

অনৃশ্থাং ভাবরূপঞ্চ সর্বমেব চিদাত্মকম্‌ । 
সাবধানতয়া নিত্যং স্বাত্মানং ভাবয়েদ্বুধঃ ॥ ১৪১ | 
দৃশ্যমদৃশ্ঠতাং নীত্ব! ব্রহ্মাকারেণ চিন্তয়েৎ। 
বিদ্বান্নিত্যস্থখে তিঠেদ্ধিয়! চিদ্রসপূর্ণয়! ॥ ১৪২ ॥ 
এভিইঙ্গৈ: সমাযুক্তো রাজযোগ উদাহৃতঃ | 
কিঞ্চিৎ পককষায়াণাং হঠযোগেন সংঘুতঃ ॥ ১৪৩ ॥ 
পরিপক্কং মনো যেষাং কেবলোহস্বঞ্চ সিদ্ধিদঃ । 
গুরুদৈবতভক্তানাং সর্বেষাং স্থলতে। ভবেত ॥ ১৪৪ ॥ 

ইতি শ্রীমচ্ছস্করাচার্য্যবিরচিতা অপরোক্ষান্থুভূতিঃ । 


যোগতারাবলী। 


বন্দে গুরূণাং চরণারবিনে, সন্দর্শিতস্বাত্মস্থথাববোধে | 
নিঃশ্রেয়সে মাঙ্গলিকায়মানে, সংসারহালাহলমোহশীস্ত EX 
ভ্ৰমরকীটের (: কাচপোকার ) টায় সেই বস্তু হইতে পারে | ( এইরূপ লোকবাদ 
আছে যে, কাচপোঁকা কোন স্থান হইতে একটা আরমুলাকে ধরিয়া আনে,তখন 
আরস্থুল! সর্ধদা ভয়ে ভীত হইয়া কাঁচপোকার স্বরূপ চিন্তা করে, তাহাতে সে 
ক্রমশঃ কাচপোকাত্ব প্রাপ্ত হয়; )সামান্ত লোকও সতত চিন্তাদ্বার! ব্রহ্ম হইতে 
পারে ॥ ১৪০ ॥ 
জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সতত সাবধান হইয়া জগংস্বরূপে চিন্ময় অদৃশ্য ভাবরূপ 
 ব্রহ্মকে চিন্তা করিবে ॥ ১৪১ ॥ 
দৃশ্য বস্তুকে অনৃশ্যত্ব জ্ঞানপুর্ববক ব্রশ্নস্বরূপ জ্ঞান করিবে ; তাহা হইলে জ্ঞানী 
ব্যক্তি চিন্ময় রমপুর্ণ বুদ্ধিতে নিত্যস্থখে অবস্থান করিতে পারেন ॥ ১৪২ ॥ | 
এই অঙ্গসমাযুক্ত যোগকে রাজযোগ কছে। যাহাদিগের বিষয়ান্ুরাগ নিবৃত্ত 
হইয়াছে, তাহাদিগের পক্ষে হঠযোগবুক্ত যোগই রাজযোগ ॥ ১৪৩ ॥ 
যাহাদিগের মন পরিপক্ক হইয়াছে, তাহাদিগের পক্ষে কেবল এই যোগই 
সিদ্ধিপ্রদ। যাহারা গুরু ও দেবতাভক্ত, তাহাদের সকলের পক্ষেই এই রাজযোগ 


অতিশয় সুলভ ॥ ১৪৪ | | ্ রি ণ 


যিনি আত্মিক স্থুখবোধের পন্থ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, যাহ! হইতে নির্ববাণ- 


৮ 


৫৮ শঙ্করাচার্ষ্যের গ্রন্থমালা । 
সদাশিবোক্তানি সপাদলক্ষ-লয়াবধানানি বসস্তি লোকে । 
নাদাহুসন্ধানসমাধিমেকং মন্যামহে অন্যতমং লয়ানাম্‌॥ ২ ॥ 
সরেচপুরৈরনিলল্ত কুম্ভে সর্ববাস্থ নাড়ীযু বিশোধিতান্থু । 
অনাহতাদবুরুহাছুদেতি, স্বাত্মাবগম্যঃ স্বয়মেব বোধ? ॥ ৩ ॥ 
নাদানুসন্ধান নমোহস্ত ভূত্যং ত্বাং মন্মাহে তত্বপদং লয়ানাম্‌ । 
ভবৎপ্রসাদাৎ পবনেন সাকং বিলীয়তে'বিষ্ণুপদে মনে! মে ॥ ৪ 
জালন্ধরোড্ডয়নমূলবন্ধান্‌, জল্নন্তি কষ্ঠোদরপায়ুমূলে । 
বন্ধত্রয়েহস্মিন্‌ পরিচীয়মানে, বন্ধঃ কুতো দারুণকালপাশৈঃ ॥ ৫ 
উড্টীনজালন্ধরমূলবন্ধৈরুনিদ্রিতায়ামুরগাঙ্গনায়াম্‌ । 
প্রত্যত্মুখত্বাৎ প্রবিশন্‌ সুযুয্নাং গমাগমৌ মুঞ্চতি গন্ধবাহঃ ॥ ৬ ॥ 

_ উত্বাপিতাধারহুতাশনোক্কৈরাকুঞ্চনৈঃ শশ্বদপানবায়ৌ। 

_ সংপ্রাপিতে চন্্রমসঃ শ্রবস্তীং পীযুষধারাং পিবতীহ ধন্যঃ ॥ ৭ ॥ 
মুক্তিলাভ করিতে পার! যায়, যিনি মঙ্গল বিতরণ করেন, আমি সংসাররূপ হলা- 
হলজনিত মোহশান্তির নিমিত্ত সেই গুরুদেবের চরণারবিন্দ বন্দনা করি ॥ >| 

ংসারে সাদাশিবোক্ত সপাদলক্ষ লয়াবধান বিদ্যমান আছে, কিন্তু ইহাদের 
মধ্যে নাদাহুসন্ধান সহিত সমাধিই অন্যতম ও শ্রেষ্ঠ ॥ ২॥ | 

যাহা হউক, বায়ুর পূরক কুম্ভক ও রেচক দ্বারা নাড়ীসমূহ বিশোধিত হইলে 
পর অনাহতপন্ম হইতে আত্মপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥৩॥ 

হে নাদানুদন্ধান ! আমি তোমাকে নমস্কার করি, আমি জানি, লয়সমূহের 
মধ্যে তোমাকেই তত্বপদ্ কহে; অন্য কথ! কি,তোমার অন্ুকম্পা ঘটিলে আমার 
অন্তঃকরণ প্রাণপবনের সহিত বিষ্ণপদে উপনীত হইতে পারে 1 ৪ ॥ 

যোগিগণ কহিয়া থাকেন যে, কণ উদর এবং পায়ুমুলে জালন্ধর, উডভীয়ান ও 
মূলবন্ধ বিস্তমান আছে। যদি পূর্বোক্ত বন্ধত্রয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহা হইলে 
নিদারুণ কালপাশবন্ধনের সম্ভাবনা আর কোথায় ? ৫ | - 

 উড্জীন,.জালম্ধর ও মুলবন্ধাদি শক্তি দ্বার! উরগাঙ্গনা অর্থাৎ সর্পাক্কৃতি কুল- 
কুগুলিনী শক্কি নিদ্রোখিত হইয়া জাগরিত হইলে বায়ু অধোমুখে যুয়াপথে 

প্রবিষ্ট হইয়া গমনাগমন পরিত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ৬॥ 

যে ব্যক্তি জয়ার সি হইতে উত্থাপিত হুতাশনলিখার al দ্বারা নিরন্তর 


is 


এ 


কার হইতে নিঃস্থত উজ গান করিয়া পরিতৃপ্ত হয় হয় সন্দেহ i ॥ ৭॥ 


যোগতারাবলী। ৫৯ 


বনধত্রযাভ্যাসবিপাকজাতাং, বিবর্জজিতাং রেচকচপুরকাত্যাম্‌। 
বিশোধয়ন্তীং বিষয়প্রবাহাৎ, বিদ্যাং ভজে কেবলকুস্তরূপাম্‌ | ৮। 
অনাহতে চেতসি সাবধানৈরভ্যাসন্রৈরনুতৃয়মানা। 
স্তস্তিতশ্বাসমনঃপ্রচারা, সা জস্ততে কেবলবকুস্তকশ্রীঃ | ৯। 
সহস্রশঃ সস্তি হঠেষু কুম্ভাঃ, সম্ভাব্যতে কেবলকুস্ত এব। 
কুষ্তোত্তমে যত্র তু রেচপুরৈঃ, প্রাণস্ত ন প্রাকৃতবৈক্ৃতাথ্যৈঃ ॥ ১* ॥ 
ত্রিকৃটনায়ি তিমিরেহস্তরে থে, স্তস্তং গতে কেবলকুস্ত এব। 
গ্রাণানিলে। ভান্শশাঙ্কনাড্যৌ, বিহায় সষ্যো বিলয়ং প্রয়াতি ॥ ১১ ॥ 
প্রত্যাহতঃ কেবলকুস্তকেন, প্রভুক্তকুগ্ুল্যু পতূক্তশেষঃ | 
প্রাণঃ প্রতাচীনপথেষু মন্দংবিলীয়তে বিষ্ণুপদে মনো মে॥ ১২॥ 
নিরস্কুশানাং শ্বমনোদগমানাং নিরোধনৈঃ কেবলকুস্তকাখ্যৈঃ। * ' 
উদেতি সর্বেন্রিয়বুত্তিশৃন্ঠো) মরুল্পয়ঃ কোইপি মহামতীনাম্‌ ॥ ১৩ ॥ 
যখন পূর্বোক্ত বন্ধত্রয় অভ্যাসদ্বারা বিপাক প্রাপ্ত হয়, যখন রেচক*্পুরক- ্‌ 
বর্জিত হইয়! বিষয় প্রবাহের বিরোধন ঘটে,তখনই কুস্তকরূপিণী বিদ্ধ! ৪ 
হয়, আমি তাহাকে ভজন! করি ॥ ৮ ॥ 
তাহা হইলে তৎকালে অনাহত চিত্তে আববধানবিশিষ্ট,অভ্যাস-শাস্তি অনুভুত 
হইয়া কুম্ভক) প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং মনের গতি ও শ্বাসাদি ক্রিয়া সংস্তম্ভিত 
ইইয়! যায় ॥ ৯॥ 
হঠযোগে সহস্র সহস্র প্রকার কুন্তকের ক্রিয়া আছে, কিন্তু তন্মধ্যে বিশুদ্ধ 
কুস্তকের প্রশস্ত ক্ৰিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। যাহ! হউক, এরূপ হইলেও উত্তম 
কুম্ভকক্রিয়ায় প্রাণের প্রাকৃত ও বিক্কৃতাখ্য রেচক ও পূরকের সম্ভাবন! 
নাই ॥ ৯০ ॥ | 
উপরি-উক্ত প্রাণবায়ু কুম্তকদ্বারা ত্রিকুট নামক তিমিরে স্তম্ভিত হইলে 
কেবল-কুম্তকই বর্তমান থাকে, তখন প্রাণবায়ু চন্ত্র-সুর্য্য নাড়ী অর্থাৎ ইড়া 
পিঙ্গলা পরিত্যাগ করিয়া! সদ্য লয় প্রাপ্ত হয় || ১১ ॥ 
কুগুলিনীর উপভোগান্তে যাহা অবশিষ্ট থাকে, সেই প্রাণবায়ু কুস্তকদ্ারা 
প্রত্যাহৃত হইয়া! ক্রমে ক্রমে অধঃপথে বিলীন হয়,তখন আমার যোগীর ) মনও 
বিষ্ণুপদে লীন হইয় থাকে ॥ ১২ ॥ 
এ বাহার মহাবুদ্ধিসম্পনন তাহাদের বিশুদ্ধ কুস্তকদ্বারা উদগত বায়ু 
নিরোধ করিলে পর সমস্ত ইন্দ্িয়ের বৃত্তিশৃন্ত পবন-বিলয় ঘটিয়া থাকে ॥ ১৩ | 


৬০ শঙ্করাচার্য্ের গ্রস্থমালা | 


ন দৃষ্টিলক্ষ্যাণি ন চিত্তবন্ধো, ন দেশকালৌ নচ বাষুরোধঃ । 

ন ধারণাধ্যানপরিশ্রমে! বা, সমেধমানে সতি রাজযোগে ॥ ১৪ ॥ 
অশেষদৃশ্টোর্জিতদৃগ জয়ানামবস্থিতানামিহ রাঁজযোগে। 

ন জাগরো নাস্তি সুযুপ্তিভাবো ন জীবিতং নে! মরণং ন চিত্তম্‌ ॥ ১৫ 
অহংমমত্বাদি বিহায় সৰ্ব্বং শ্রীরাজষোগে স্থিরমানসানাম্‌। 

ন দৃষ্টত! নাস্তি চ দৃশ্তভাবঃ, সা জ্ভস্ততে কেবলদংবিদেব ॥ ১৬॥ 
নেত্রে যথোন্মেষনিমেষশূন্তে, বাুর্যথা বর্জিতরেচপূরঃ। 

মনশ্চ সংকল্পবিকরশূন্ং মনোন্মনী সা ময়ি সন্নিধত্তাম্‌ ॥ ১৭ ॥ 
চিত্তেন্দ্রিয়াণাং চিরনিগ্রহেণ, শ্বাসপ্রবাহে শমিতে সমন্তে । 
নিবাতদীপৈরিব নিশ্চলাগৈম্মনোন্মনী সা ময়ি সন্নিধত্তাম্‌ ॥ ১৮ | 


যদি রাজযোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহ! হইলে স্থিরদৃষ্টির প্রয়োজন নাই, চিত্ত- 
বন্ধের আবশ্যকতা নাই, দেশকালাদিরও আবশ্যকতা নাই। অন্যান্য কথা কি, 
তখন ধ্যানধারণাদির নিমিত্ত পরিশ্রম করিতেও হয় না ॥ ১৪ ॥ 

যিনি অশেষ দৃগ্য জয় করিয়াছেন, যিনি রাজযোগে স্থির-চিত্ত হইয়াছেন, 
তাহার জাগ্রত, সুযুপ্তিভাব, জীবিত বা মৃত্যুদশা অথবা! চিত্তের অধিকার 
থাকে না ॥ ১৫॥ 

রাজযোগে বাহাদের মন স্থির দাড়াইয়াছে, তাহাদের “আমি তুমি” প্রভৃতি 
মায়ার অধিকার থাকে না । অধিক কি বলিব, তাহ'দের দৃষ্ট বা দৃশ্তভাব থাকে 
না, কেবল একমাত্র সংবিদৃশুদ্ধজ্ঞানই বিজ্ভিত হইয়| থাকে ॥ ১৬ || 

যাহার প্রভাবে চক্ষুদ্বপন. উন্মেষ ও নিমেষশূৃন্য হয়, যাহার প্রাপ্তিতে বায়র 
রেচক ও পৃরক-কার্ধা নিরস্ত হইয়া যায়, যাহার আবির্ভাবে মনের সংকল্প ও 
বিকল্পভাব তিরো হিত হয়, মনের উন্মননকারিণী সেই সংবিতশক্কি আমাতে 
প্রতিভাত হউক ॥ ১৭ ॥ 

যাহার শক্তিতে চিত্তের ও সমুদয় ইন্দ্রিয়াদির চিরনিগ্রহ ঘটে, যাহার শক্তিতে 
শ্বাসক্রিয়াদি সমস্তই উপশমিত হয়; যাহার দ্বারা নিবাত-দীপাবলীর ন্যায় অঙ্গ- 
প্রত্ঙ্গ সমস্ত নিশ্চলভাব ধারণ করে, সেই মনমথনকারিণী শক্তি আমাতে প্রতি: 
ফলিত হউক ॥ ১৮ ॥ 


যোঁগতারাবলী । ৬১ 


উন্মন্যাবস্থাধিগমায় বিদ্বন্ন পায়মেকং তব নিদ্দিশামি । 

পশ্যন্ন দাঁসীনদৃশা প্রপঞ্চং, সংকল্পমুন্মলয় সাবধানঃ॥ ১৯। 

প্রসহা সংকল্পপরম্পরাণাং, সংচ্ছেদেনে সন্ততসাবধানঃ । 
আলম্বনাদাবপচীয়মীনে, শনৈঃ শনৈঃ শাস্তিমুপৈতি চেতঃ ॥ ২০ ॥ 
নিশ্বানলোপৈবি ধিতৈঃ শরীরৈনে ত্রাঞ্জনৈব দ্ধনিমীলিতৈশ্চ। 
আবির্ভবন্তীহ মনববমুদ্রামালোকয়ামো মুনিপুলবানাম্‌ ॥ ২১॥ 
অমী হি চেন্দা সহজ! মনক্কা দেহে মমত্বং শিথিলায়মানে | 
মনোগতিং মারুতবুত্তিশৃন্ং, গচ্ছন্তাগম্যাং গমনাবশেষাম্‌ ॥ ২২ ॥ 
নিবর্তয়ন্তীং নিভৃতেন্দ্রিযাণাং, প্রবর্তয়ন্তীং পরমাত্মযোগম্‌। 
সংবিন্ময়ীং তাং সহজামবস্থাং, কদ! গমিষ্যামি গতান্যভাগঃ ॥ ২৩ ॥ 
প্রতাপ্িমর্শাতিশয়েন পুংসাং, প্রাচীনসঙ্গেমু পলায়িতেষু।  *" 
প্রাদুর্ভবৎ ক্কাপি ন জাড্যনিদ্রা, প্রপঞ্চ একো বিলয়ং প্রয়াতি | ২৪ ॥ 


হেবিদ্ধন! আমি তোমার নিকটে উন্মনী-অবস্থা-প্রাপ্তির একটা উপায় 
নির্দেশ করিতেছি, তুমি জ্ঞানদৃষ্টি-সংযোগে মায়া-প্রপঞ্চ সন্দর্শন করিয়া উদাসীন- 
ভাবে সাবধানে মনের বাসনাঁ-সকল নির্মল কর ॥ ১৯॥ 

যদি সংকল্প-পরম্পরা বলপূর্বক বিনষ্ট করিতে সর্বদা সাবধান হও, তাহ! 
হইলে আলম্বনাদির হাস হইলে ক্রমে ক্রমে মন শীস্তভাব ধারণ করে ॥ ১০ ॥. 

এই শরীরের নিশ্বীস-প্রশ্বাসাদি ক্রিয়! নিরস্ত হইলে নেত্রযুগল বদ্ধ ও নিষী- 
লিত হইয়া থকে, সুতরাং অনায়াসে মনস্থমুদ্রীর আবির্ভাব ঘটে, আমি মুনিপুব- 
দিগের সেই মুদ্রা দর্শন করিতে ইচ্ছা করি ॥ ২১ ॥ 

আমার দেহের মমতা শিথিল হইয়া পড়িলে এই সহজাত মন ও ইন্দ্রিয়াদি 
ব্যাবৃত্বিশৃস্ত গতি অর্থাৎ নিশ্চলাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সুতরাং অগমা-গমনের 
চরমসীমারূপ সংবিৎ প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ২২ ॥ 

আমি কবে অবিভক্তভাবে নিভৃত ইন্দিয়-সমূহের নিবর্ডক ও সেই পরমাত্ম- 
যোগের প্রবর্তক সংবিংশক্তিময় সহজ ভাব প্রাপ্ত হইব ? ২৩। 

বিশেষ করিয়া দেখিলে ইন্দরিয়াদির কার্য্যরূপ রসগন্ধাদি পলায়ন করিলে 
জাগ্রতনিজ্ৰাদি যাহা পূর্বে প্রাদুর্ভ ত ছিল, তাহাদের কিছুই থাকে না, সুতরাং 
একমাত্র সেই প্রপঞ্চ বিলীন তইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥ 


৬২ শঙ্করাচাধ্যের গ্রন্থমাল৷ । 


বিচ্ছিন্সসংকল্পবিকল্পমূলে, নিঃশেষনিমূ'লিতকর্মজালে । 
নিরস্তরাত্যাসিনি নিত্যভদ্রে, বিরাজতে যোগিনি যোগনিদ্রা ॥ ২৫ ॥ 
বিশ্রান্তিমাসাদ্য তুরীপ্নতত্বে, বিশ্বাদ্যবস্থা ত্রিতয়োপরিস্থে । 
সংবিন্ময়ীং কামপি সর্ধকালাং, নিদ্রাং ভজ নির্ব্িশ নির্ব্বিকল্লাম্‌ ॥ ২৬ ॥ 
প্রকাশমানে পরমাত্মভানৌ, নশ্যত্যবিদ্যাতিমিরে সমন্তে । 
অহে! বুধা নির্মলদৃষ্টয়োইপি, কিঞ্চিন্ন পণ্যন্তি জগৎ সমগ্রম্॥ ২৭ ॥ 
সিদ্ধিং তথাবিধমনোবিলয়াং সমর্থাং, শ্রীশৈলশঙ্গকুছরেষু কদৌপলত্যে । 
গাজে যথামরলতাঃ পরিবেষ্টমন্তি,কর্ণে যথা বিরচন্তি খগাশ্চ নীড়ম্‌ ॥২৮॥ 

ব্রহ্গরন্ধগতে বায়ৌ গিরেঃ প্রঅ্রবুণং ভবেৎ। 

শণোতি শ্রবণাতীতং নাদং মুক্তিন” সংশয়ঃ ॥ ২৯ ॥ 

ইতি শ্রীমচ্ছস্করাচার্যযবিরচিতা যোগতারাবলী ॥ 


ষখন সংকল্প ও বিকল্পাদি ছিন্ন হইয়া যায়, তখন কর্মরজাল নিঃশেষরূপে 
নির্মল হয়; যখন নিরন্তর অভ্যাস জন্য মায়া ও বাসন! নিরস্ত হয়, তখনই 
নিত্যমঙ্গলদায়ক যোগিজনের যোগনিদ্র। বিজ স্তিত হইয়া থাকে ॥ ২৫॥ 

যখন অবস্থা-ত্রিতয়োপরি বিশ্বাদির অবস্থ। প্রকাশিত হয়, যখন বিশ্রান্তি-প্রাপ্ত 
হইয়া যোগী তুরীয়বস্ত অনুভব করে, তখনই সর্ধকালব্যাপিনী সংবিংস্বরূপিণী 
নিদ্রা প্রকাশ পাইয়া থাকে ; অতএব তুমি নির্ব্বিষয়ীভৃত ও নিৰ্বিকল্প সেই 
নিদ্রার সেবা কর ॥ ২৬ ॥ 

পরমাস্তস্বরূপ স্বর্য্যের উদয় ঘটিলে অন্ধকাররূপ সমস্ত অবিদ্যা! দূরীভূত হইয়া 
থাকে, অহো! নির্শলদুষ্টি প্ডিতেরা এই কারণে নিখিল জগৎ দেখিতে পান 
না ২৭॥ 

হায়! কবে আমি মনকে লয় করিতে সমর্থ হইব? কোন্‌ দিনে আমার 
শ্রীশৈললাভ ঘটবে ? অমরলতা যেরূপ দেবগিরিকে পরিবেষ্ট করে, এবং তাহাতে 
যেরূপ পক্ষিগণ কুলায় নির্মাণ করিয়া বাস করে, আমারও কবে সেইরূপ 
অবস্থ ঘটিবে ?২৮॥ 

বায়ু ব্রহ্মরন্ধ,গত হইলে গিরির প্রস্রবণের প্রাছুর্ভাব ঘটে, তখন যোগী শ্রবণা- 
তীত মনোহর শব শ্রবণ করে, সুতরাং নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করিয়া! থাকে || ২৯ ॥ 

| যোগতারা বলী সমাপ্ত। 


কেবলোইহম্‌। 


বিশোক আনন্দময়ে বিপশ্চিৎ. স্বয়ং কুতশ্চিন্ন বিভেতি কশ্চিৎ । 
নান্োহস্তি পন্থা ভববন্ধমুক্তো, থিন! স্বতত্বাবগমং স্ুস্থস্মাম্‌॥ ১॥ 
নিত্যং বিভূং সর্বগতং সুস্তক্ষমন্তব হিঃশৃন্ঠমনশ্তমাজ্মনঃ । 
বিজ্ঞায় সমাক্‌ নিজতত্বমেতত, পুমান্‌ বিপাপযা বিরজে! বিমৃতাঃ ॥ ২ 
বরহ্ষাভিনত্ববিজ্ঞানং ভবমোক্ষস্ত কারণম্‌। 
যেনপদ্ধিতীয়মানন্দং ব্রহ্ম সম্পদাতে বৃধৈঃ ॥ ৩ ॥ 
রক্গভৃতস্থ সংস্কত্যে বিদ্বান্নাবর্ভতে পুনঃ । 
বিজ্ঞাতব্যমতঃ সমাগ ব্রঙ্গীভিন্ত্বমাত্মনঃ ॥ ৪ | 
যদিদং সকলং বিশ্বং নানারূপং প্রতীতমজ্ঞানাৎ। * 
তৎ সৰ্বং ব্রন্মৈকং প্রতাক্ষ্যাশেষভাবনাদৌষম্‌ ॥ ৫ ॥ 
নতকার্ধাভৃতোহপি মুদো ন ভিন্নঃ, কুন্তোহস্সি সর্বাত তু মৃৎস্বরূপাৎ । 
ন কুস্তরূপং পৃথগন্তি কৃম্তঃ, কুতো মৃষা কল্পিতনামমার? ॥ ৬ ॥ 
যিনি আত্মযোগসাঁধনা করিয়াছেন, তিনিই শোকতাপরহিত ও পরমানন্দিত 
এবং সর্বদা জয়যুক্ত ও নিভীক হইনাঁছেন অর্থাৎ রিপুবর্গের ভীষণ সংগ্রামে তিনি 
বিজয়ী বার ও দৌদ ও প্রতাপশালী,দগুধর মের সন্মুখেও তিনি ভয়শন্য । আত্মো- 
পলব্ধি ব্যতীত ভয্নঙ্কর, ভববন্ধনমোচনের আর কোন উপায়ই নাই । আত্মজ্ঞান 
অতীব সশ্ধ প্রক্রিয়াসাধা ব্যাপার ॥ ১ ॥ i 
নিত্য বিদ্যমান, সব্বগত, সুন্মাতিসুশ্য,মন্তর্ববাহা আম্মার ভাবত বিদিত হইয়! 
“মানব অপাপ, অশোক ও অমর হইয়া থাকে ॥ ১ ॥ 
ব্ৰহ্ম ও আত্মা উভয়ে অভিন্বুদ্ধিই সংসারমুক্তির উপায় । তদ্বারাই অতুল 
আনন্দলাভ হইয়| থাকে এবং ইহার দ্বারাই জীব ব্রহ্মস্থবরূপতা প্রাপু,্হয় ॥ ৩ ॥ 
: যে বিদ্বান পুরধ বহ্মস্ব্ূপ হইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে আর সংসারে 
' পুনবাবর্ত্তন করিতে তয় না ; অতএব পণ্ডিতগণ সর্ব ব্রহ্মনিষ্ঠ বিবেকবুদ্ধিবিচার 
দ্বারা ব্রহ্ম ও আত্মার অভিন্বত্ব বিজ্ঞাত হইবেন ॥ ৪ || 
:_ এই নানারূপ প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ অজ্ঞানত| বশত; সত্যবৎ প্রতিভাত 
হইয়া থাকে, তৎসমস্তই এক ব্রহ্গমাত্র ; নানাত্ব চিন্তা করা কখনই উচিত 
' নহে॥৫॥ 


মৃত্তিকা হইতে যে সকল দ্রব্য গঠিত হয়, তাহ! মৃত্তিকা ভিন্ন অন্য কিছুই 


৬৪ শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থমালা | 


কেনাপি মু্িননতয়া স্বরূপং, ঘটস্ত সন্দর্শয়িতুং ন শক্যতে। 

অতো ঘটঃ কল্পিত এব মোহান্ম দেব সত্যং পরমার্থভূতম্‌ ॥ ৭॥ 

সঙ্গ কাৰ্য্যং সকলং সদেব, তন্মাত্রমেতন্ন ততোহনাদস্তি । 

অন্তীতি যো বক্তি ন তত মোহো। বিনির্গীতো নিদ্রিতবৎ প্রজল্পঃ ॥৮ ॥ 
ইতি কেবলোইহুম্‌ ॥ 


খাত ০০ 
‘ 


সাধন-পঞ্চক । 


বেদে। নিতাননীয়তা’, তছুদিতং কৰ্ম্ম স্বনুষঠয়তাম্‌, 
তেনেশন্ত বিধীয়তাঁমুপচিতিঃ, কামে নতিস্তাজ্যতাম্‌। 
পাঁপৌঘ; পরিধূয়তাং ভবস্ুখে দোযোহনুসন্ধীয়তা- 
মাঝ্রেচ্ছা বাবসীয়তাৎ, নিজগৃহাত, পং বিনির্গম্যতাম্‌ > 
নহে। কন মৃত্তিকা হইতে কোন স্বতন্থ পদার্থ নহে, “কুস্ত” রি রা 
কাল্পনিক শন্দমা ॥ ৬ | [ 
জগতে কোন ব্যক্তিই মুত্তিকা হইতে ঘটের স্বতন্বতা প্রদর্শন করিতে পারে 
না। “ঘট? ইত্যাকার নামের আরোপ মোহ বশত; কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই 
নহে 0৭ | 
ব্রহ্ম সৎ, স্থৃতরাং তাহ! হইতে উৎপন্ন সমস্তই সৎ; কেন না, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য 
পদার্থের আদৌ অস্তিত্ব নাই । ইহা! যে ব্যক্তি স্বীকার না করে, তাহার বুদ্ধি 
অমজণলজড়িত নিদ্ৰিত ব্যক্তির স্বপ্নাবেশে কথোপকথনের ন্যায়, তাহার কথা 


কল্পনামাত্র বপিতে হইবে 1 ৮ ॥ 
ইতি কেবলোহহং সমাপ্ত । 


নিত্য বেদাধায়ন কর, বেদবিহিত কর্মসকল শ্লচাররূপে অনুষ্ঠান কর, 
তত্তাবতের দ্বার! ত্বদীয় আত্মাতে পরমেশ্বারের তত্বীন্ুভব কর,বিষয়বাসনা পরিত্যাগ 
কর, কলুষরাশি বিধীত করিয়া] দেও ; সংসারম্থখের অনিত্যাদিদোষের অন 
সন্ধান কর, আত্মজ্ঞানের পরিচার্যা কর এবং শীঘ্রই নিজ গৃহ হইতে বিনির্গত হও, 
অর্থাৎ নিজ দেহরূপ গৃহ হইতে আত্মাকে শীত স্বতস্ত্রভাবে দর্শন কর ॥ ৯ ॥ | 


সাধন -পঞ্চক । ৬৫ 


সঙ্গঃ সংস্থ বিধীয়তাঃ, ভগবতো ভক্তিদ্দ ধীয়তাম্‌, 
শান্ত্যাদিঃ পরিচীয়তাং, দৃঢ়তরং কর্ম্মাশু সম্ত্যজ্যতাম্‌। 
সদ্বিদ্বো| হাপসর্য্য তাং তৎপাদুক! সেব্যতাম্‌, 
ব্রন্মৈকাক্ষরর্থযতাং শ্রতিশিরোবাক্যং সমাকণ্যতাম্‌ ॥ ২ | 
বাক্যার্থশ্চ বিচার্য্যতাং, ঞতিশিরঃপক্ষাঃ সমাশ্রীয়তাম্‌, 
দুন্তর্কাৎ স্থবিরম্যতাং, শরতিমতস্তর্কোহংনুসন্ধীয়তাম্‌ 
ব্রন্ধৈবান্মি বিভাব্য তামহরহরর্ববঃ 'পরিত্যজাতাম্‌, 
দেহেহহন্মতিরুৎস্থজ্যতাং, বুধজনৈবণদঃ পরিতাজাতাম্‌ ॥ ৩ | 
কষদ্বযাধিশ্চ চিকিৎস্ততাং, প্রাতিদিনং ভিক্ষৌষধং ভূজ্যতাম্‌, 
স্বাদ্বননং ন তু ষাচ্যতাং বিধিবশাত প্রাপ্তেন সন্তষ্যতাম্‌। 
শীতোষ্গাদি বিসহাতাং, ন তু বুথাবা ক্যং সমুচ্চার্ধ্যতাম্‌, 
উদাসীন্তমভীপস্ততাং জনকুপানৈষ্ঠর্যযযুৎ্্থজ্যতাম্‌ ॥ ৪ ॥ 
একান্তে সুখমাস্ততাং, পরতরে চেতঃ সমাধীয়তাম্‌। 
পুণাত্ম! স্থসমীক্ষ্যতাং জগদিদং তন্নাপিতং দৃশ্ততাম্‌। 
সাধুদিগের সহিত সহবাস কর, ভগবানের প্রতি অচলা ভক্তির সংযোগ কর) 
শান্তি, তিতিক্ষা, ধৃতি, উপরতি প্রভৃতির আশ্রন্ন গ্রহণ করিতে যত্রবান্‌ হও; 
সংসারপাশরূপ সকাম কন্মসকলকে আশু বিসৰ্জ্জন দেও; সদ্বিষ্যাবান্‌ পুরুষের 
উপাসনা কর, প্রত্যহ তংপাদুকার- রসেবন কর, একাক্ষর পরত্রহ্ম ( ও ) 
প্রাপ্তির পার্থনা কর এবং বেদান্তবাক্যের অর্থ গ্রহণ কর ॥ ২ ॥ 
অনস্তর পরিজ্ঞাত অর্খুনকল দার্শনিক উপপঞ্ডির দ্বারা বিচার কর, বেদীস্ত- 
প্ররতিপািত পদার্থের পক্ষাবলঙ্বন কর, কুতর্ক হইতে বিরত হও,দেবামুকুল তর্কের 
তত্বান্থদন্ধান কর, “আমিই ব্রহ্ম” এইরূপ অভেদবুদ্ধিব্ন দ্বার! প্রতিনিয়ত ব্রহ্ধা- 
ত্বচিন্তন কর, গর্ব পরিত্যাগ কর, দেহে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ কর,এবং পণ্ডিত মহাত্ম- 
গণের সহিত বাগ্িবাদবুদ্ধি বজ্জন কর ॥৩॥ | 
ক্ষুধারূপ ব্যাধির চিকিৎসা কর, প্রত্যহ ভিক্ষারূপ উঁধধ সেবন কর, সুস্বাদু 
অন্নের প্রার্থনা কর, দৈবপন্ধ বস্তু পাইয়া সন্তোষ প্রকাশ কর, শীত গ্রীষ্ম স্থুখ দুঃখ 
প্রভৃতি অভেদে মন্ুদ্িগ্ন-চিন্তে সহ করিতে শিক্ষা কর । বৃথা বাক্যকথন পরিত্যাগ 
কর, সাংসারিক তাবদ্বিষয়েই গুদাসীন্য বাসনা কর এবং লোকের প্রতি সকরুণ ও 
কঠোর এই উভয় ভাবই পরিহার কর ॥ ৪॥ | 
"_ নির্জন প্রদেশে সুখে বাস কর, পরব্রদ্ধে চিত্তের সমাধান কর, পূর্ণাত্মার সুক্ষ 


টে 


৬৬ শঙ্করাচাধ্যের গ্রন্থমাল| ৷ 


প্রাকৃকর্ম্ম প্রবিলোপ্য তাং, চিতিবলান্নাপুত্তরে শ্রিষ্যতাম্‌, 

প্রারবত্তিহ ভূজ্যতামথ, পরব্রহ্মাম্মনা স্থীয়তাম্‌ ॥ ৫ ॥ 

যঃ শ্লোকপঞ্চকমিদং পঠতে মনুষ্যঃ, সঞ্চিম্তরত্যন্ুদিনং স্থির ভামুপেত্য । 

তস্তাশু সংস্মতিদবানলতা ব্রঘোরতাপঃ প্রশাস্তমুগধাতি চিতি প্রসাদাৎ |৩) 
ইতি শঙ্করাচার্যবিরচিতগাধন-পঞ্চকম্‌ ॥ 


সারতত্ত্বোপদেশ 


পাপা 


গুরুবরপ্ধা স্বয়ং সাক্ষাৎ সেব্যে। বন্দো! মুমুক্ষটিও | 
নোদ্বেজনায় এবায়ং কৃতজ্ঞেন ববেকিনা ॥ ১ | 
ঘাঁবদায়ন্থয়ে। বন্দ্যো বেদান্তে! গুরুরীশ্বরঃ | 
মনস! কৰ্ম্মণা বাচা শ্রুতিরেবৈষ নিশ্চয়ঃ 1 ২ ॥ 


বিচারণা কর, তিনি জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন, এইভাবে জগৎকে দর্শন 
কর, জ্ঞানবলে সঞ্চিত অদৃষ্ট'বিনষ্ট কর, ভবিদাতে অদৃষ্টসঞ্চয়ে অংসগ্লিষ্ট থাকিতে 
চেষ্টা রর, অবিটলিতচিত্তে আপনার প্রারদ্ধ কর্মের ফলভোগ কর এবং পরতব্রন্গের 
স্বরূপে অবস্থিতি কর॥ ৫ ॥ 

যিনি প্রতিদিন এই শ্লোকপঞ্চক পাঠ এবং পর্দা স্থিরচিত্তে ইহার অর্থ চিন্তন 
করেন, আত্মতত্বজ্ঞান প্রসাদে শীঘ্রই তাহার সংসাররূপ দাবানলের তীব্রভাপ প্রশ- 
মিত হইয়! যায় || ৬ ॥ 

' ইতি সাধনপঞ্চক সমাপ্ত। 


গুরু সাক্ষাৎ স্বয়ং ব্রহ্মা, মোক্ষাভিলাধিগণের সেবনীয় ও তন্দনীয়, কৃতজ্ঞ 
বিবেকী ( আত্মতত্বানুন্ধায়ী ) জন তাহার উদ্বেগ জন্মাইবে না ॥১॥ 

যাবৎ আযু বিদ্যমান থাকিবে , তাবৎ বেদান্ত গুরু ও ঈশ্বর এই তিন বন্দ- 
নীয় জানিবে। কর্ম দ্বারা মনোবাক্যেতে তাবৎ বন্দনা করিবে, শ্রুতির এই 
নিশ্চিত মত॥ ২ ॥ 


A 


' আত্মজ্ঞানকথন। ৬৭ 


ভাঁবাহদ্বৈতং সদ! কুৰ্য্যাৎ ক্রিয়াইদ্বৈতং ন কহিচিৎ । 
অদ্বেতং ত্ৰিষু লোকেষু নাদ্বেতং গুরুণা সহ ॥ ৩॥ 
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতঃ সারতত্বোপদেশঃ ॥ 


আত্মজ্ঞানকথন। 


আন্সজ্ঞানং প্রবক্ষ্যানি শণ নারদ তত্বতঃ | 
আদেনং সাংখানিত্যাভর্ষোগন্তব্রৈকচিত্ততা ॥ ২ ॥ 
আদ্বিতযোগসম্পন্ধাজ্জে মুচান্তেতিবন্ধনাৎ। 
অতীতারক্ধমাগামি কনম্ম নগ্তাতি বোধতঃ ॥ ৩ ॥ 
সদ্বিচারকুঠারেণ ছিন্নসংসারপদপ?। 
জ্ঞানবৈরাগ্যতীর্থেন লভতে বৈষ্ণব পদম্‌ ॥ ৪ ॥ 


সর্বদা অদ্বৈতভাব অবলম্বন করিবে, ক্রিয়াসম্বন্ধে অদ্বেতভাব থাকিবে না, 
তিন লোকেতে অদ্বৈতভাব করিবে, কিন্ত গুরুর সহিত শিষ্য অদ্বৈতভাব করিবে 
না ॥ ৩॥ | 
ইতি সারতত্বোৌপদেশ সমাপ্ত । 


ce wm bt পক —_——_ 


ভগবান্‌ কহিলেন, নারদ! অনন্তর আত্মজ্ঞান বলিতেছি, শ্রহণ কর। 
অদ্বৈতজ্ঞানকে সাংখ্যযোগ বল। যার। বাস্তবিক পরমাম্মাতে যে একাগ্রচিত্ততা, 
তাহাকেই যোগ বলা যায় ॥ ১-২ ॥ 

যাহারা. অদ্বৈতজ্ঞানসম্পন্ন। তাঁহারা ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে, আর 
পরমাত্মতত্ব পরিজ্ঞাত হইলে অতীত আরন্দ ও ভবিধ্যৎ কর্ম্মনকল নষ্ট হইয়া 
যায় ৩ ॥ | 

জ্ঞানী ব্যক্তি সদ্বিচাররূপ কুঠার দ্বারা সংসারপাদপকে ছেদন করিয়া জ্ঞান, 
_রাগ্য ও তীর্থ দ্বারা বৈষ্ণবপদ লাভ করিতে পারে ॥ ৪ ॥ 


৮ শঙ্করাচাধ্যের গ্রন্থমাল!। 


জাগ্রৎস্বপ্ন প্রস্থপ্তঞ্চ মায়া ত্ৰিপুরমুচ্যতে । 
অৱ্ৰৈবাস্তৰ্গতং সৰ্ব্বং শাশ্বতেনাদ্বয়ে পদে ॥ ৫॥' 
নামরূপক্রিয়াহীনং সর্বং তৎপরমং পদম্‌। 
জগতকৃত্বেশ্বরেন্তং স্বয়মত্র প্রবিষ্টবান্‌ ॥ ৬ | 
বেদাহমেতং পুরুষং চিদ্রপং তমসঃ পরম্‌। 
সোইহমস্মীতি মোক্ষায় নান্তঃ পন্থা বিমুক্তয়ে ॥ ৭ ॥ 
শবণং মননং ধ্যানং জ্ঞানানাঞ্চেব সাধনম্‌। 
যজ্দানতপস্তীর্থবেদৈর্শ,ক্তিন লভ্যাতে ॥ ৮॥ 
তাগেন কেনচিদ্ধানং পুজ1 কর্ম্মাদিভির্যথা । 
দ্বিবিধং বেদবচনং কুরু কর্ম্ম ত্বজে বিভৌ | ৯ || 
যজ্ঞাদয়ে। বিমুক্তানাং নিষ্কামানাং বিমুক্তয়ে | 
অন্তঃকরণশুদ্ধার্থ উচুরেবাত্র কেচন ॥ ১০ ॥ 
একেন জন্মনা জ্ঞানাৎ মুক্তিন” দ্বৈতভাবিনাম ৷ 
যোগন্ষ্টাঃ কুষোগাশ্চ বিপ্রা যোগিকুলোদুবাঃ ॥ ১১ ॥ 


জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুযুপ্তি এই ত্ৰিবিধ অবস্থাপন্ন মায়াই সংসারের মূল। যাবৎ 
এই মায়! বিদ্বমান থাকে, তাবৎ সংসার সৎ বলিয়া বোধ হয়; পরস্ত অদ্বয় 
পরম-পদপ্রাপ্তি হইলে সংশয় থাকে না ॥ ॥ 

পরব্রহ্ধ নামরূপ ও ক্রিয়াবিহীন | ঈশ্বর এই জগৎ স্ষষ্টি করিয়া স্বয়ং তাঁহা- 
তেই প্রবিষ্ট আছেন ॥ ৬ ॥ 

“মামি মারাতীত, চিদ্রপ পুরুষকে জানি এবং আমি সেই আত্মস্বরূপ” এই- 
কল্প জ্ঞানই মুক্তির পন্থা । মোক্ষলীভের অন্ত উপায় নাই ॥ ৭ ॥ 

শ্রবণ, মনন, ধ্যান এই সকলই জ্ঞানের সাধন। জ্ঞানদ্বারাই জীবের মুক্তি 
ইইয়। থাকে । যজ্ঞ, দীন, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন ও তীর্থ-সেব' দ্বার! মুক্তিলাভ 
হয় না ॥ ৮॥ | 

সংসার-মায়া পরিত্যাগ পুর্ব্বক ধ্যান এবং পূজাদি কর্্ম করিবে, 'এই দ্বিবিধ . 
বেদবাক্য আছে, অতএব পর্ব্রহ্মের উদ্দেশে কর্ম্ম করিতে হইবে ॥ ৯ ॥ 

কেহ কেই বলেন, যজ্ঞাদি কার্য নিক্ষীমীদিগের মুক্তিসম্পাদন করে অর্থাৎ 
যজ্ঞাদি দ্বারা অস্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইলেই মুক্তিলাভ হইতে পারে ॥ ১০ | 

অছৈতজ্ঞান জন্মিলে এক জন্যেই মুক্তি হয়, দবৈতজ্ঞানীদিগের এক জন্যে মুতিঃ 
হইতে পারে না। তাহারা যোগল্রষ্ট হইয়! যোগিকুলে ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ কে, ১॥ 


আত্মজ্ঞীনকথন । ৬৯ 


কৰ্ম্মণা বধ্যতে জন্তজ্ঞানানুক্তে। ভবাদ্ভবেৎ 4 
আত্মজ্ঞানমাশ্রয়েছৈ অজ্ঞানং বদতোহন্তথ! ॥ ১২ ॥ 
যদ! সৰ্ব্বে বিষুচ্যন্তে কামা যস্ত হৃদিস্কিতাঃ | 
তদামৃতত্বমাপগ্নোতি জীবনেব ন সংশয়ঃ ॥ ১৩॥ 
ব্যাপকত্বীৎ কথং যাতি কে! বাতি ক সযাতি চ। 
অনন্তত্বান্ন দেশোহস্তি অমূর্তিত্বাদগতিঃ কৃত ॥ ১৪ 
অদয়ত্বানন কোহপ্যন্তি বোধত্বাজ্জড়তীজতঃ | 
একোদ্দিষ্টং যদন্স্ত মতিরাগতিসধাস্কতঃ ॥ ১৫ | 
অথবাকাশকল্পলান্ত গতিরাকাশসংস্থিতিঃ | 
জাগ্রৎস্বপ্নপ্রশ্তপ্র্চ মায়য়া পরিকলিতম্‌ ॥ ১৬ ॥ 
ইতি আত্মজ্ঞানকথনম্‌ ॥ 


জীবসকল কশ্মদ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকে এবং জ্ঞান হইলেই সংসার হইতে মুক্ত 
হয় ; অতএব আত্মজ্ঞান আশ্রয় করিবে । যাহা আত্মজ্ঞান নহে, তাহ অজ্ঞান 
বলিয়া অভিহিত ॥ ১২ ॥ 

যখন জনয়স্থিত কাসনানকল বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন সেই ব্যক্তি জীবদ- 
বস্থাতেও অমৃত্ত্ব লাভ করে, অর্থাৎ সেই ব্যক্তিকেই জাবনুক্ত বলা যায় ॥ ১৩ ॥ 

পরত্রঙ্গ সর্বব্যাপক, স্বতরাং কোন স্থলেও তাহার গমনাগমন সম্তবে না। 
তিনি অনন্ত, অত এব তাহার কোনরূপ দেশান্তর নাই, তিনি মুর্তিহীন বলিয়া 
তাহার কোনরূপ গতি হইতে পারে না ॥ ১৪ ॥ 

পরর্রহ্গ অদ্বয়, সুতরাং তাহার দ্বিতীয় কিছু নাই ৷ পূর্ণ বোধহেত ভিন জড়তা 
ব! নিক্ষিয়ত্ব প্রাপ্ত হইতেছেন, কিন্তু এক পদার্থ উদ্দেশ করিয়া অনোর সংস্কিতি 
হয় না ॥১৫ ॥ 

অথবা আকাশকন্নেরই গতি এবং আঁকাশেরই সংস্থিতি হয়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, 
সুপ্তি এই মবস্থাত্রয় মায়া কর্তক পরিকল্পিত ॥ ৬ ॥ 

ইতি আত্মজ্ঞানকথন সমাপ্ত। 


দশাবতারস্তোত্র। 


পপ 


চলল্লোলকল্লোলকল্লোপিনীশক্ষ রন্নক্চক্রাতিবন্তণীশ্বলীনঃ। 
হতো যেন মীনাবভারেণ শঙ্খ, স পারাদপায়াজ্জগদ্া্দেব? ॥ ১ ॥ 
ধরানির্জ্জরারাতিভারাদপাবাদক্পাবনীরাতরাধঃপতন্টী । 
এতা কন্মরূণেণ পৃষ্ঠোপরিঃে, স দোবো মুদে বোহস্ শেঠাঙ্গণায়া ॥ ২ ॥. 
উদগ্রে রদাগ্রে সগোরাপি গোরা, স্থিতা তঙ্কনঃ কেতকাগ্রে বড়াজ্বে নি 
তনোতি শিয়” সশ্রিয়ং নস্তনোতৃ, প্রঃ শ্রীববাহাবতারে। মূবারিঃ ॥৩ ॥ 
উরোদার আরন্তসংরন্তিণোসৌ, রমাসন্রমাভগ্কুরাটৈন খাগ্ৈঃ। 
স্বতক্তাতিভক্ত্যাভিব্যক্ভেন দারুণাঘৌঘং সদা বঃ স ভিংস্তার সিংহ ॥ ৪ | 
ছলাদাকলধা জিলোকীং বলীয়ান, বলিং সববন্ধ ত্রিলৌকীবলীয়ঃ। 
তন্ুত্বং দধানং তনুং সন্দধানো,বিমোহং মনো বামনো বঃ স কৃর্য্যাৎ ॥৭৷৷ 
যিনি নৎস্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া উত্ত ঈতর্ঙ্গমালাদন্কুল, নকরকুন্তীরাদি জল- 
চর-সমূভে পরিব্যাপু সমদের জলমধ্যে প্রবেশ পূর্বক শঙ্খ অস্থুরকে সাহার 
করিয়াছেন, সেই বন্থদেবনন্দন এই জগতকে বিপদ হইতে সর্বক্ষণ সর্বাথ। 
রক্ষা করুন্‌ | ১॥ 
বন্থুমতী অসুরণনের ভারে আক্রান্ত হইয়া অগাধ সলিলে নিমগ্ন হইতেছিল, 
তখন যিনি কর্মরূপ পরিগ্রহ করিয়া সেই বন্গমত'কে স্বীর পুষ্ঠোপরি ধারণ 
করিয়াছিলেন? সেই মনস্তশযাশায়ী বসুদেবনন্দন নারায়ণ সকলের আনন্দবদ্ধন 
করুন ॥ ২ । 
যিনি বরাহরূপে অবতীর্ণ হইয়া কেতকাগ্রে ভ্রমরের স্যার স্বকীয় দশনাগ্রে 
সপর্ধত। বন্ুমতীকে ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি সকলের শীবিধান করেন, সেই 
প্রভু মুরারি আমাদিগের সৰ্বাঙ্গীন কল্যাণ-সাধন করুন্ ॥ ৩। 
যিনি ভক্তের ভক্তিবলে বশীভূত হইয়া নুসিংহাক্কৃতি পরিগ্রহ পূব্বক স্তম্ভ 
হইতে প্রাদুভূ ত হইয়াছিলেন এবং মতিকোমল নখাগ্রদ্ছারা দেত্যপতি হিরণ্য- 
কশিপুর বক্ষস্থল বিদারণ পূর্বক স্বীয় ভক্ত প্রহলাদকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই 
নূসিংহরূপী নারায়ণ তোমাদের সকলের পাপরাশি বিনাশ করুন ॥ ৪ | 
খিনি বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়া কপটতাচরণপূর্ধক ত্রিভবনে অদ্বিতীয় বলী- 
রান বলিরাঁজকে বন্ধন করিয়াছিলেন, সেই বামনরূপী নারায়ণ সকালের মানসিক 
মোহ দূর করুন্‌ ॥ ৫ | 


‘i 


দশাবতারত্তোত্রে | ৭১ 


হতক্ষত্রিয়াস্ক্প্রপান প্রমন্ত প্রনৃত্যৎংপিশাচপ্রগীতপ্রতাপঃ । 
ধরাকাঁরি মেনাগ্রজন্ম'গ্রহারং, বিহারং ক্রিয়ান্মানসে বঃ স রাম? ॥ ৬ ॥ 
নতগ্রীব' গ্রীবসাআাজ্যহেতুদশগ্রীবসন্তানসংহারকেতুঃ | 
পৃনুর্যেন ভগ্মং মহৎ কাঁমহন্কঃ, স মে জানকীজানিরেনাংসি হন্ত ॥ ৭ ॥ 
ধনাদগোঁধনং যেন গোবদ্ধনেন, ব্যরক্ষি প্রতাপেন গোবদ্ধনেন । 
হতাঁবাতিচকী রণধবস্তচ ক্র; পদধবস্তচক্রঃ স নঃ পাড় চক্র ॥ ৮ ॥ 
ধরাবদ্ধপদ্মাবনস্তাজ্বি যষ্টিনি রমণানিলং শ্যত্তনাসাগ্রাদৃঃ | 
য আস্তে কলৌ যোগিনং চকবন্তী, স বুদ্ধ? প্রবুদ্ধোহস্ত নিশ্চিন্থবর্ভী ॥৯| 
ঢরাপারসংসারসংভারকারী, ভবতাশ্বচারঃ কপাণপ্রহারঃ | 
ন্রারিদ্ঘশাকারধার;হ কন্কিঃ, করোতু দ্বিষাং ধবংসনহং বঃ স কন্ছি; |১০॥ 
ইতি শ্রীনচ্ছঙ্করাচার্যাবিরচিতং দশাবতরেস্তোত্রম্‌ ॥ 
একবিংশতিবার বিনি পুথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন, বাহার কুঠার-নিহত 
ক্ষত্রিয়গণের রুধির পান কিবা প্রমর্ত পিশাচগণ নুত্য করিয়াছিল এবং সেই 
গীতপবনিতে বাহার কীর্তি দিগন্তে বিঘোষিত হইয়াছিল, যিনি সসগরা পুথিবী 
ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন, সেই পরশুরামরূপী. নারায়ণ তোমাদিগের চিত্ত- 
মন্দিরে বিহার করুন ॥ ৬ ॥ 


মিনি শ্রীরামরূপে অবতীণ হইয়] নতশিরাঃ স্থগীবকে সামাজ্য সমর্পণ পূর্বক 
রাঁবণকে সমূলে উচ্ছেদ ও নদনমথন পশুপতির মহাধন ভঞ্জন করিয়া জানকীর 
পাণিগ্রহণ করেন, সেই জানকীপতি শ্রীরাম আমাপিগের পাপ দূর করুন || ৭৭ 

মিনি বলরামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং প্রবল জলদবর্ষণে গে াধনসমুহ 
নষ্টপ্রায় হইলে তখন স্বকীয় প্রতাপে গোবদ্ধন ধারণ করিয়া গো-সকল রক্ষা 
করিয়াছিলেন, আর রণক্ষেত্রে আপন অসীম বিক্রম প্রকাশ করিয়া শক্ত বিনাশ- 
দাধন করিয়াছিলেন, সেই শঙ্করনিধনকারী চক্রধর আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥৮॥ 

যিনি বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়। মহীমণ্ডলে বন্ধপদ্মাসনে উপবেশন পূর্বক প্রাণ- 
সংযম ও নাসাগে দষ্টিস্তাপন করত" উপবিষ্ট ছিলেন এবং ধোগিরন্দের অগ্রগণ্য 
হইয়! কলিযুগে প্রাদুভ তি হইয়াছিলেন, সেই বৃদ্ধরপী ভগবান আমাদিগের চিত্তে 
অধষান করুন্॥ ॥॥ 

যিনি কল্ধিরূপে অবতীর্ণ হইয়া অপার সংসারের সংহার করিয়াছিলেন এবং 
অশ্বোপরি সমারূঢ় হইয়া স্বীয় করে খড়গ ধারণ পূর্ব্বক ধর্ম্মদ্বেমী অরাতিনিকরের 
“বুনাশ করিয়াছিলেন, সেই কক্কিরূপী মুরারি আমাদিগের শত্রক্ষয় করুন্‌ ॥ ১০ ॥ 


আর্তত্রাণনারায়ণাষ্টাদশক । 


প্রহলাদ প্রভূরপ্তি চেৎ তব হরিঃ সর্ব্বত্র মে দর্শয়, 
স্তম্ভে চৈনমিতি কুবন্তমন্থরং তত্রাব্রাসীদ্ধরিঃ। 
বক্ষস্তস্ত বিদীরয়ক্লিজনৈর্ববীৎসল্যমাবেদঘ- 
নার্ভত্রাণপরায়গঃ স ভগবানীরায়ণে। মে গতি? ॥ ১ 
শীরামায় বিভীষণোহয়মধুনা ত্বার্তো ভয়াদাগতঃ, 
সুপ্রীগনয় পালয়েইহমধুনা পৌলল্তামেবাগতম্‌। 
এবং যোইভয়মস্ত সর্ববিদিত” লঙ্কাধিপত্যং দদা- 
বার্তভাণপরায়ণঃ স ভগবান্নারাঁয়ণে। মে গতিঃ ॥ ২ 


যখন অস্্রনাথ হিরণ্য কশিপু গ্রহলাদকে বলিয়াছিলেন, “হে প্রহলাদ ! তুমি 
বলিতেছ, হরি তোমার ঈশ্বর এবং সেই হরি সর্বত্রই বিরাজিত আছেন, যদি 
তোমার এই কথা যথার্থ হয়, তাহা ত্রইলে এই স্তপ্তমধ্যেও তোমার হরিকে দেখা- 
ইতে পাঁর।” হিরণ্যকশিপু প্রহলাদকে এই কথ! কহিলে তৎক্ষণাৎ শ্রীহরি 
স্তম্ভমধ্য হইতে আবিভূতি হইলেন এবং আগু স্বীয় তীক্ষ নখাগ্রদ্বারা দৈত্যপতির 
বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিলেন । এইরূপে ভগবান নিজভক্তের প্রতি বাৎসলাভাঁব 
প্রদর্শন করিয়া তাহাকে রক্ষা করিম ছিলেন | আর্তব্যক্তির রক্ষাকার্যে নিরতচিত্ত 
ভগবান্‌ সেই নারায়ণই মদীয় আশ্রয় ॥ ১॥ 
একদা বিভীষণ দশাঁননসমীপে তিরস্কৃত হইয়া প্রীরামের শরণগ্রহণ করিবেন, 
এইরূপ স্থির করিয়া রামচন্দের সন্গিধানে উপস্থিত হইলে গ্রুগীব রামচন্দ্রকে 
বলিল, প্রভে! ! বিভীষণ নিতান্ত বিপদগ্রস্ত হইয়। আপনার শরণ গ্রহণমানসে 
এখানে সমাগত হইয়াছে ৷ তখন শ্রীরাম স্ুগ্রীবপ্রমুখাৎ বিভীঘণের আগমন- 
‘বাদ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “স্ুগ্রীব ! তুমি পুলস্তযনন্দনকে মতসমীপে আনয়ন 
কর এবং যাহাতে ইহার রক্ষা হইতে পারে, তাহার প্রতি বিশেষ যত্ব রাখি ও 1৮ 
এই প্রকারে রামচন্দ্র যে বিভীষণকে অভয়দান পূর্বক লঙ্কারাজ্যের আধিপতা 
প্রদান করিয়াছিলেন, তাহ! সকলেই জ্ঞাত আছে। অতএব আর্তজজনের রক্ষা- 
কার্যে নিরতচিত্ব ভগবান সেই নীরায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ২॥ | 


আতন্রাণনারাষণাষ্টাদশক। ৭৩ 


নক্রগ্রস্তপদং সতুগ্যতকরং ব্রন্দেশ দেবেশ মাং, 

পাহীতি প্রচ্রার্তরাধকরিণং দেবেশ শক্তীশ চ। 

মা শোচেতি ররক্ষ ন্ক্রবদনাচ্চক্রশ্িয়। ততক্ষণা- 

দার্ভত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্‌ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৩ ॥ 

হা কৃষ্ণাচ্যুত হা কৃপাজলনিধে হা পাগুবানাং গতে, 

কাসি কাসি স্থযোধনাদবগতাং হা রক্ষ মাং দ্রোপদীম্‌ ৷ 

ইতযাক্তোইক্ষয়বস্্রক্ষিততন্থং যোহ্রক্ষী পদ্গতা- 

মার্ভত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান নারায়ণো। মে গতিঃ | ৪ ॥ 

যপাদান্সনখোদক ত্রিজগতাং পীপৌঘবিধ্বংসনং, 

ন্নামীমৃতপুরণঞ্চ পিবতাং সন্তাপসংহারকম্‌ । 

পাধাণঞ্চ যদজ্বিতো নিজবধূরূপং মুনেরাপ্তবা- 

নাত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্‌ নারায়ণো মে গতি ॥ ৫ 
_গজকচ্ছপের সংগ্রামলময়ে বখন কচ্ছপ গজনাজের পদে আক্রমণ করিয়াছিল, 
তখন গজ অনন্টোপায় হইয়া শুণ্ড উত্তোলন করত বলিয়াছিল, “হে ব্রন্দেশ ! হে 
দেবেশ ! আমাকে পরিত্রাণ কর।” গজরাজের এই আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া 
নারায়ণ তাহার সন্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "করিবর ! তোমার ভয় নাই” 
অনন্তর জনার্দন স্বীয় চক্রান্ব প্রভাবে কচ্ছপের মুখ হইতে গজরাজকে রক্ষা 
করেন | এই প্রকারে আত্তবাক্তির রক্গাকার্ষো নিরতচিত্ত ভগবান সেই নারায়ণই 


আমার একমাত্র আশ্রয় ॥ ৩ ॥ 

মথন দুর্যোধন সভামধ্যে কুষ্ণার বন্বহর্ণ করিতেছিল, তখন দ্রপদকুমারী 
নিরুপায় ভাবিয়া ছে কৃষ্ণ, হে মট্রাত, হে করুণানিধে, হে পাগুবাশ্রয় ! তুমি 
কোথায় আছ, দুর্যোঁধন সভামধ্যে আমাকে ভিরপ্ুত করিতেছে, এই সময়ে এই 
অনাথ দ্রৌপদীকে রক্ষা কর। দ্রৌপদীর এই সকল কাতরোক্তি শ্রবণে জনার্দন 
অক্ষয় বসন প্রদান করিয়! বিপদ্‌ হইতে দ্রুপদনন্দিনীকে রক্ষা করিয়াছিলেন । এই 
প্রকারে আর্তজনের রক্ষাকার্য্ে নিয়তচিত্ত ভগবান সেই নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥৪ 

ধাহার চরণনখের জল ত্রিভুবনের পাপরাশি দূর করে, যাহার নামসুধা পান 
করিলে নিখিল সম্ভাপ বিদুবিত হয়, খাভার পাদস্পশে পাবাণও মানবতন্ লাভ 
করিয়াছিল ( অহল্যা! গৌতমশাপে পাযাণী হইয়াছিলেনঃ পরে শ্রীরামের পাদ- 
স্পর্শে পুনরায় স্বীয়রূপ প্রাপ্ত হন । ) এই প্রকারে আর্তজনের রক্ষাকাধ্যে নিরত- 

| ॥ ভগবান্‌ সেই নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ৫ ॥ 


১০ 
I 


৭8 শহ্করাচাধ্যের গ্রন্থমালা। 


যন্্ীমশ্রতিমাত্রতোহপরিমিতং সংসারবারাং নিধিং, 
ত্যক্ত! গচ্ছতি ছুঙ্জনোইপি পরম বিষ্ণোঃ পদং শাখ তম 
তনৈবাদ্কৃতকারণং ত্রিজগতাং নাথস্ত দাসোইম্মাহ- 
মার্ভত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান নারায়ণে। মে গতিঃ॥ ১ ॥ 
পিত্রা ভাতবযুত্বমাঙ্কগমিতং ভক্তোত্তমং যে! গ্ুবং, 

দুষ্ট তৎসমমারুরুক্ষযুদিতং মাত্রাবমানং গতম্‌। 
যোহ্দীৎ তং শর্ণাগতং তু তপসা হেমাদ্রিসিংহাননং, 
হার্ডত্রাণপরার়ণঃ স ভগবান্নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৭॥ 
নাথেতি শ্রুতয়ো ন তত্বমতয়ো ঘোষস্থিতা গোপিকা, 
জাঁরিণ্যঃ কুলজাতিধর্্মবিমুখা। অধ্যাত্মভাবং যযুঃ । 
তক্তিরস্ত দদাতি মুক্তিমতুলাঁং জারস্ত যঃ সদ্‌গতি- 
হার্তভ্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্‌ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৮ ॥ 


যাহার নাম শ্রবণ করিলে ছুর্জন ব্যক্তিও আশু অপার সংসারসাগরের পার 
হইয়া নিত্যধাম বিষ্ণুর পরম-পদ লাভ করে,ধিনি অদ্ভুত কার্ধা সাধন করিতেছেন, 
আমি সেই ত্রিজগৎপতি জনার্দনের দাস, তিনি আমাকে রক্ষা করুন, যেহেতু, 
তগবান্‌ নারায়ণ আত্জনের রক্ষাকার্যে তৎপর আছেন, অতএব আমি তাহার 
আশ্রয় গ্রহণ কারিলাম ॥ ৬ ॥ 

একদা ধরব স্বীয় পিতার ক্রোড়ে আরোহণ করিবেন, এই বাসনায় জনক- 
সন্নিধানে গমন করেন, তখন পিতা ধ্রুবকে অবহেল করিয়া তাহার বৈমাত্রেয় 
ভ্রীতাকে অঙ্কোপরি তুলিয়া লইলেন এবং বের বিমাতা তাহাকে ও তাহার 
জননীকে নানারূপ তিরস্কার করিয়াছিলেন। বৰ তাহাতে অবমানিত হইয়া 
কঠোরতপস্তা দ্বারা জনার্দনের আরাধনা করেন। জনার্দন তাহাতে প্রীত হইয়া 
ধ্রবকে হেমাদ্রিশিখরে সর্বোত্রুষ্ট অক্ষয়স্থান প্রদান করেন। এই প্রকারে 
আর্তজনের রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত ভগবান্‌ নারাঁয়ণই আমার আশ্রয় ॥ ৭ ॥ 

ব্রজগোপিকার শ্রীকৃষ্ণের পরমতত্ব না জানিয়াও জাতিকুলধর্ম্ম বিসর্জন 
পূৰ্ব্বক যেজারভাবে সেব! করিয়াছিলেন,তাহাতেই তাহারা মুক্তিলাভ করে । আর 
তাহাকে ভক্তি করিলেই যে তিনি মুক্তি প্রদান করেন, ইহ বিচিত্র নহে; 
এই প্রকারে অধর্তজনের রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত 'ভগবান্‌ নারাম্ণণই আমার 
আশ্রয় ॥ ৮ ॥ | 


আর্ভত্রাণনারাষণাষ্টীদশক । ৭৫ 


ক্ষুতৃষ্ত্যার্তষটিসহত্রশিষ্যসহিতং ছুর্ববাসসং ক্ষোভিতং, 
দ্রৌপদ্য! ভয়ভক্তিযুক্তমনসা শীকং.স্বহস্তাপ্পিতিম্‌। 

ভুক্ত তৰ্পরদাত্মবৃত্তিমখিলামাবেদয়ন্‌ যঃ পুমা. 
নার্ভত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্‌ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৯ ॥ 
যেনারক্ষি রবৃত্তমেন জলধেস্তীরে দশাস্তান্থজ- 

স্বায়াতং শরণং রবৃত্তম বিতো রক্ষাতরং মামিতি। 
পৌলস্ত্েন্‌ নিরাকৃতোহথ সদসি ভ্রাত্রা চ লঙ্কাপুরে, 
হ্যার্তত্রীণপরায়ণঃ স ভগবান্‌ নায়ায়ণো মে গতিঃ ॥ ১০ ॥ 


যখন ঘুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাগুব কৃষ্ণার সহিত দ্বৈতবনে অবস্থিতি করিতোছলেন; 
তখন দুৰ্ব্বাসা মুনি ক্ষুধাতুর হইয়! ষষ্টিসহস্্র শিষ্য সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের আবাঁসে 
আতিথ্যপ্রার্থনা করিয়া উপস্থিত হন, তখন বুধিষ্ঠিরাদি সকলের ভোজনশেষ হইয়া 
গিয়াছিল, এ দিবসে অতিথিসৎকার করিতে পারেন, এমত কোন বস্তুর সংগ্রহ 
নাই ; সুতরাং ব্রহ্মশাপভয়ে ভীত হইয়া পাগুবগণ কৃষ্ণাসকাশে উপস্থিত হইলেন, 
দ্রৌপদী আসন্ন বিপছুদ্ধারের অগ্ত উপায় নাই ভাবিয়া সেই সর্ধবিপদৃবারণ 
মধুস্থদনের শরণাপন্ন হইলে, সেই বিপন্নিস্তারকারণ জনার্দন দ্রুপদকুমারীর নিকট 
উপস্থিত হইয়া কহিলেন,পার্শলি ! তোমার গৃহে আহ্বারীয় বস্তু যাহ! কিছু থাকে 
আমার হস্তে প্রদান কর। তখন গৃহে আহারীয় বস্তু কিছুই ছিল না, আহ্মরীয়- 
ভাণ্ড-সকলও ধৌত হইয়াছিল; দ্রৌপদী সেই ভাগুমধ্যে কণিকামাত্র শাক পাইয়! 
তাহ! প্রীহরির করে প্রদান করিলেন। জনার্দন সেই শাককণ! ভক্ষণ করিবামাত্র 
সশিষ্য দুর্বসার পরম পরিতোষ জন্মিল । তখন তিনি ঘুধিষ্ঠিরকে আশীর্বাদ করিয়! 
প্রস্থান করিলেন । এই প্রকারে আর্তজনের রক্ষণাকার্ধা নিরতচিত্ত (সই ভগবান 
নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ৯ ॥ * 

রাবণ স্বীয় কনিষ্ঠ সহোদর বিভীষণকে আপন সভা হইতে বিদূরিত করিলে 
বিভীষণ অনগ্ভোঁপায় হইয়া! রঘুনাথের শরণগ্রাহণ করতঃ বলিলেন, আমার ভ্রাতা 
আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, আপনি আমাকে রক্ষা করুন। রামচন্দ্র বিভী- 
ষণের ভক্তিতে বশীভূত হইয়। দশাননকে সংহার পূর্ব্বক তাহাকে লঙ্কাপুরে প্রতি- 
চিত করিলেন। এই প্রকারে আর্ভঁজনের রক্ষাকাধ্যে নিরতচিত্ত তগবান্‌ সেই 
বারায়ণই আমার একমাত্র আশ্রয় ॥ ১০ ॥ 
টা? 


৭৬ | শঙ্করাচাধ্যের গ্রন্থমালা । 


যেনাবাহি মহাহবে বস্থমতী সংবর্তকাঁলে মহা" 
লীলাক্রোড়বপুধ রেণ হরিণা নারায়ণেন স্বয়ম্‌ । 

যঃ পাপিদ্ুমসন্প্রবর্তমচিরাদ্ধত্বা চ যোহগাৎ প্রিয়- 
মার্ভব্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্‌ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১১॥ 
যোদ্ধাসৌ ভুবনত্রয়ে মধুপতিভর্তা নরাণাং কুলে, 

রাধায়া অকরৌদ্রতে রতিমনঃপৃত্তিং স্থরেন্দ্রান্ুজ2 | 

যে! বা রক্ষতি দীনপা গুতনয়ান্‌ নাথেতি ভীতিং গতা- 
নার্ভভ্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্‌ নারায়ণে। মে গতিঃ ॥ ১২ 
যঃ সান্দীপনিদেশতশ্চ তনয়ং লোকান্তরাৎ সন্নতং, 

চানীয় প্রতিপাদ্য পুল্রমরণাদুজ্জ স্তমাণাত্তয়ে। 

_ সস্তোষং জনয়ন্নমেয়মহিমা পুজার্থসম্পাদনা- 
দাওত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৩ 
যন্নামস্থরণাদখোঘসহিতে! বিপ্রঃ পুরাজামিলঃ, 
প্রীণান্মক্িমশেধিতামন চ যঃ পাপৌঘদাবান্তিযুক্‌। 


যখন বস্থুমতী প্রলয়পয়োধি-সলিলে নিমগ্ন হইতেছিল, তখন জনার্দন লীলা 
বরাহরূপ পরিগ্রহ করিয়া ধরণীকে নহন করিয়াছিলেন এবং নানা প্রকার পাপি- 
গণকে সংহার করিয় স্বীয় ভক্তগণের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। এইরূপে 
আর্তব্যক্তির রক্ষাকার্য্যে নিয়তচিত্ত ভগবান্‌ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ১১ ॥ 
‘যিনি ত্রিলোকীতলে অদ্বিতীয় যোদ্ধা,যিনি মধুপুরীর ঈশ্বর,সেই সুরেন্দ্রের কনিষ্ঠ 

সহোদর যিনি মানবগণের ভরণকর্ভী, যিনি রাধিকার সর্ধগ্রকার বাসন! পরিপূর্ণ 
করিয়াছেন এবং পাণ্ডবগণ ভীত হইয়! তাহার শরণাগত হইলে নারায়ণ সেই 
দীনদশাগ্রস্ত পাওুনন্দনদিগকে রক্ষা করেন,এই প্রকারে আর্তব্যক্তির রক্ষাকার্ধ্ে 
নিরতচিত্ত ভগবান্‌ সেই নারায়ণই আমার একমাত্র আশ্রয় ॥ ১২ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ সান্দীপনি খধির নিকটে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, পাঠ শেষ হইলে পর 
মুনিশ্রেষ্ঠ গুরুদক্ষিণারূপে আপন মুতপুজ্র প্রার্থনা করিলেন । তখন অতুলবিক্রম- 
শালী শ্রীনারায়ণ স্বকীয় প্রভূশক্তিবলে গুরুর মৃতপুল্র আনয়ন করিয়া তাহার 
সন্তোষসম্পাদন করেন। এই প্রকারে আর্তব্যক্তির রক্ষাকার্ধ্যে নিরতচিত্ত ভগ- 
বান্‌ সেই নারায়ণই,আমার আশ্রয় ॥ ১*॥ 

পুরাকালে অজামিল নামে ছুক্ষিয়াসক্ত পাপিষ্ঠ বিপ্র ভগবান্‌ নারারণের নাম, 
স্মরণ করিয়াছিল, তাহাতে আশু সেই পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণের পুঞ্জ পুঞ্জ পাপ বিনষ্ট হই 


আর্ভজ্জাণনারায়ণাস্টাদশক | ৭৭ 


সদো। ভাগবতোত্তমাত্মনি মতিং প্রীপান্বরীষাভিধ- 
শ্চার্ভত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্‌ নারায়ণো মে গতি ॥ ১৪ ॥ 
যোইরক্ষদ্বসনাদিনিত্যরহিতং বিপ্রং কুচৈলাভিধং, 
দীনাদীনচকোরপালনপরঃ শ্রীশঙ্খচক্রোজ্জলঃ । 
তজ্জীণাম্বরমুষ্টিমাত্রপৃথুকানাদায় ভুক্ত! ক্ষণা- 
দার্ভত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্‌ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৫ ॥ 
যৎকল্যাণগুণাভিরাঁমমমলং মন্ত্াণিসর্ধশক্ষতে, 
যংসংশেতিপতি প্রতিচিতমিদং বিশ্বং বদত্যাগমঃ । 
যে! যোগীন্দ্রমনঃসরোরুহতমঃপ্রধ্বংসবিদ্ভান্থুমা- 
নার্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্‌ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৮॥| 
কালিন্দীহ্ৃদয়াভিরামপুলিনে পুণো জগনাঙগলে, 
চন্দ্রীন্তোজবটে পুটে পরিসরে ধাত্রা সমারাধিতে । 
শ্রীরঙ্গে ভূজগেন্দভোগশয়নে শেতে সদা যঃ পুমা" 
নার্ততাণপরায়ণঃ স ভগবান্নারায়ণো মে গতি ॥ ১৭ ॥ 
যাঁয়। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ অম্বরীয নামে ভগবৎ্পরায়ণ হইয়া উঠে এবং ভগবনা- 
রায়ণে চিত্ত সমর্পণ করে । তখন শ্রীহরি তাহাকে মুক্তি প্রদান করিয়া বৈকুগ্ঠ 
নগরীতে স্থাপন করিলেন। এই প্রকারে আর্তব্ক্তির রক্ষাকার্যে নিয়তচিত্ত 
সেই ভগবান্‌ নারায়ণই আমীর আশ্রয় ॥ ১৪ ॥ 
কোন সময়ে নারায়ণ পথিমধ্যে অতি £দীন বসনাদিশুন্ত কুচেলনামন্ষ এক 
ব্রাহ্গণকে দেখিয়া দয়াপরবশ হইলেন এবং সেই ব্রাহ্মণের জীর্ণ বস্থখণ্ড হইতে এক 
মুষ্টি পুথুকণ গ্রাহণপুর্বক ভক্ষণ করিয়! তৎক্ষণাৎ শক্ঘচক্রধারী স্বীয় রূপ পরিগ্রহ 
করিলেন । তদনস্তর সেই ত্রাঙ্গণকে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন। এইপ্রকারে 
আর্ভব্যক্তির রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত ভগবান্‌ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ১৫ || 
যাহার করুণাপ্রভাবে এই অনন্ত বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত আছে, ধাহার বাক্য সকলে 
মন্ত্ররূপে শিক্ষা করে, আগমশান্ত্র ধাহীকে বিশ্বকারণ বলিয়। নিরূপণ করিয়াছে, 
যিনি যোগিবুন্দের মানসিক অজ্ঞানরূপ তিমির-সংহারে সাক্ষাৎ সর্য্যস্বরূপ, আর্ত- 
জনের রক্ষাকাধ্যে নিরতচিন্ত সেই ভগবান নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ১৬ ॥ 
যিনি যমুনীমধ্যবন্তী অতিমনোহর সর্ববকল্যাণকর পবিত্র পুলিন প্রদেশে কেলি 
করিতেন, প্র বিস্তীর্ণ পুলিন চন্দ্রকিরণে সমুজ্জল থাকিত, সর্ধ্বদ| কমল প্রস্ফ টিত 
২ইত এবং ব্রহ্মা তাহার আরাধনা করিতেন আর যিনি অনস্ত-শব্যাতে নিরস্তর 


৭৮ শঙ্করাচাধ্যের গ্রন্থমালা | 


বাৎসল্যাদভয় প্রদানসময়াদার্ভাত্তিনির্বাপণা- 
দৌনর্যাদঘশোষণাদগণিতশেয়ঃপদপ্রাপণাৎ। 
সেব্যঃ প্রীপতিরেব সর্বজগতামেতে হি তৎসাক্ষিণঃ, 
প্রহলাদশ্চ বিভীষণশ্চ করিরাট পাঁঞ্চাল্যহল্যাঞ্বাঁঃ ॥ ১৮ 
ইতি গ্রীমচ্ছস্করাচার্ধযবিরচিতমার্ডত্রাণপরায়ণনারীয়ণা- 
টাদশক-স্তোত্রম্‌ ॥ 


বাঁকারৃততি। 


সর্থস্থিতিপ্রলয়হেতৃম চিস্তাশক্তিং, বিশ্বেশ্বরং বিদিতবিশ্বমনস্তমুত্তিম্‌। 
নির্মম ক্তবন্ধনমপারস্ত্রখানুরাশিং অীবল্লভং বিমলবোধঘনং নমামি ॥ ১ 


শয়ান থাকেন, আর্তজনের রক্ষাকার্ধ্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান নাঁরায়ণই আমার 
একমাত্র আশ্রয় ॥ ১৭॥ 

নারায়ণ প্রহলাদের প্রতি যে প্রকার বাৎসল্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহ! 
সকলেই অবগত আছে ; আর তিনি “বিভীষণকে ভভয়দান করিয়া রক্ষা করিয়া- 
ছিলেন ; গজরজ যখন কচ্ছপের সহিত সংগ্রামে তাক্রান্ত হইয়াছিল, আর্তত্রাণ- 
পরায়ণ নারায়ণ সেই সময়ে গজাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, দ্রপদনন্দিনীর প্রতি 
অসীম উদারত। প্রকাশ করিয়াছিলেন; গৌতম পরী অহল্যা পতিশাপে পাষাণী 
হইয়াছিলেন, নারায়ণ তাহার নিখিল শাপ বিনাশ করেন এবং ঞুবের প্রতি 
করুণ! করিয়া তাহাকে অশেষ-কল্যাণভাজন করিয়াছেন । বাৎসল্য, অভয়প্রদান, 
দুঃখ-নিবারণ, ওদার্ধ্য,পাপধ্বংসন,শ্রেয়োবিধান প্রভৃতির জন্ত শ্রীপতিই সর্কজগতের 
সেব্য অর্থাৎ সকলেই সর্থা নারায়ণের সেবা করিবে এবং গইলাঁদ, বিভীষণ, 
গজরাজ, পাঞ্চালী, অহল্যা, ধরব প্রভৃতি ভক্তগণ তাহার সাক্ষী ॥ ১৮॥ 

ইতি আৰ্তত্রাণপরায়ণাষ্টাদশকস্তোত্র সমাপ । 


যিনি এই অনস্ত বরহ্মাণ্ডের স্ৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কারণ, বাহার শক্তি চিন্তার 
অগোচর, যিনি অখিল ভন্মাণ্ডের ঈশ্বর, অনন্ত বরহ্মাণ্ড যাহার বিদিত আছে, 
যাহার মুর্তির শেষ নাই, যিনি সংসার হইতে নির্লিপ্ত, যিনি অনস্ত সুখরীশি- 
স্বরূপ, সেই বিমলবোধস্বরূপ শ্রীবল্লভকে নমস্কার করি॥ ১। 


বাক্যবুর্ভি। ৭৯ 


যস্ত প্রসাদাদহমেব বিষ্ণু্ম্ময্যেব সর্বং পরিকল্পিতঞ্চ । 
ইথং বিজানামি সদাত্মরূপং, তশ্তাজ্বিপদ্বং প্রণতোহম্মি নিত্যম্‌ | ২॥ 
তাপত্রয়ার্কসস্তপ্তঃ কশ্চিদুদ্বিগমানসঃ | 
শমাদিসাধনৈষুক্তঃ সদ্‌গুরুং পরিপৃচ্ছতি ॥ ৩॥ 
অনায়াসেন যেনাম্মামুচযয়ং ভববন্ধনাৎ। 
তন্মে সংক্ষিপ্য ভগবান্‌ কৈবল্যং কৃপয়! বদ॥ ৪ ॥ 
গুরুরুবাচ । 
সাধবী তে বচনব্যক্তিঃ গ্রতিভাতি বদামি তে। 
ইদং তদিতি বিস্পষ্টং সাবধানমনাঃ শৃণু ॥ ৫॥ 
তত্বমস্তাদিবাক্যোথং যজ্জীবপরমাত্মনোঃ | 
তাদাত্মযবিষয়ং জ্ঞানং তদিদং মুক্তিসীধনম্‌ ॥ ৬ ॥ 
কো জীবঃ কঃ পরশ্চাত্বা তাদায্সাং বা কথন্তয়োঃ | 
তত্বমস্যাদিবাক্যং বা কথং তৎ প্রতিপাদয়েৎ ॥ ৭1 
_ যাহার প্রসাদে আমিই বিষ্ণু এবং আমাতেই সকল প্রতিষ্ঠিত আছে, এই 
প্রকার জ্ঞান হয়, যিনি সদাত্মস্বরূপ, সেই পরমাত্মার চরণকমলে নমস্কার ॥ ২॥ 
তাপত্রয়-সন্তপ্ত কোন সাধক পূর্বোক্ত হেতুতে উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন, পরে শম- 
নমাদি-সাধন-সম্পন্ন হইয়া স্বীয় সদ্গুরুসমীপে জিজ্ঞাস! করিলেন ॥ ৩॥ 
ভগবন্! আমি যেরূপ অনুষ্ঠান করিলে অনায়াসে এই ভববন্ধন হইতে মুক্তি- 
লাভ করিতে পারি, তাহার কোন সংক্ষিপ্ত উপায় থাকিলে করুণা করিয়া মৎ- 
সকাশে ব্যক্ত করুন ॥ ৪ ॥ 
গুরু স্বীয় শিষ্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি অতি সং প্রশ্ন 
করিয়াছ। আমি তোমার প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর দিতেছি, অবধান কর | ৫॥ 
বৎস ! “তত্বমসি” ইত্যাদি বাক্যার্থ দ্বারা জীব ও পরমাত্মার যে একাজ্ঞান হয়, 
তাহাই মুক্তির প্রধান কারণ, অর্থাৎ যাবৎ “আমি তুমি” ইত্যাদিরূপ পার্থক্য-জ্ঞান 
থাকে, তাবৎকালই জীব ভববন্ধনে বদ্ধ থাকে, তৎপরে উত্তমরূপ পার্থক্যজ্ঞানের 
অপগম হইয়া “মামিই সেই পরমাত্মা” এইরূপ জ্ঞানের উদয় হইলেই জীবের 
মুক্তিলাভ হয় ॥ ৬ ॥ 
গুরু পুর্বকথিত প্রকারে শিষ্যকে মুক্তির কারণ উপদেশ করিলে, শিষ্য পুন- 
বর্বার জিজ্ঞাস! করিলেন, ভগবন্‌ ! জীব কে, পরমাত্মা কে, এবং জীব ও পরমা! 
*্হাদিগের এক্যই বা কি প্রকার? আর তত্বমসি ইত্যাদি বাক্যই বা কি 


৮০ শঙ্করাচার্যের গ্রন্থমাল। | 


অত্র জমঃ সমাধানং কোইন্তে। জীবস্বমেব হি। 

যন্তরং পৃচ্ছতি মাং কোইহং ব্ৰহ্মেবাসি ন সংশয়ঃ ॥ ৮ 
পদার্থমেব জানামি নাগ্ভাপি ভগবন্‌ ক্ষ, টম্‌ । 

অহং ব্রঙ্গেতি বাক্যার্থং প্রতিপদ্যে কথং বদ ॥৭৯॥ 
সত্যমাহ ভবানত্র বিজ্ঞানং নৈব বিদ্যতে । 

হেতুঃ পদার্থবোধে হি বাক্যার্থাবগতেরিহ ॥ ৯০ | 
অন্তঃকর্ণতদ্বুন্তিসাক্ষী চৈতন্তবিগ্রহঃ | 

আনন্দরূপঃ সত্যঃ সন কিং নাসত্মানং প্রপছ্ধসে | ১১ ॥ 
সত্যানন্দস্বরূপং বীসাক্ষিণং বোধাবগ্রহম্‌। 
চিন্তয়াত্মতয়া নিত্যং ত্যক্ত 1 দেহাদিগাং ধিয়ম ॥ ১২ ॥ 


প্রকারে জীব ও পরমাত্মার এক্যজ্ঞানের প্রতি কারণ হইতে পারে ? আমার এই 
সকল সংশয়ের নিরাস করিয়া! সছপদেশ প্রদান করুন ॥ ৭ ॥ 

গুরু শিষ্যের সন্দেহনিরসনার্৫থ বলিলেন, বৎস ! তুমি যে সন্দেহ করিতেছ, 
তাহার নিবারণোপায় বলিতেছি। জীব অন্য কোন বস্তু নহে, বান্তবিক তুমিই 
জীব, আর তুমি যে জিজ্ঞাসা করিতেছ, আমি কে ? তাহার উত্তর এই যে, তুমিই 
পরংবহ্ধ অর্থাৎ তুমি আমি এই সকলট পরমাত্মা ॥ ৮ ॥ 

পুনর্ব্বার শিষ্য জিজানা করিলেন, গুরুদেব ! অদ্য আমি কোন বস্তুই পরি- 
ক্ষ টরূপে জানিতেছি না,মামার পদার্থজ্ঞান নাই; সুতরাং" অহং ব্রহ্ম”এই বাকোর 
স্বরূপার্থ আমি কিরূপে জানিতে পারিব, তদ্বিষয়ে উপদেশ করুন্‌ ॥ ৯ ॥ 

শিষ্যের এই কথা শুনিয়া পুনর্ব্বার গুরু কহিলেন, বৎস ! তুমি যাহ! বলিলে, 
তাহা সত্য বলিয়! স্বীকার করিলাম, ইহ! অন্তথা হইবার নহে । বাস্তবিক পদার্থ 
জ্ঞানই বাক্যার্থজ্ঞানের কারণ অথাৎ পদার্থপরিজ্ঞান না হইলে কোন প্রকাঁরেই 
বাক্যার্থজ্ঞান হইতে পারে না ॥ ১০ ॥ 

যিনি অন্তঃকরণ ও অন্তঃকরণবৃত্তির সাক্ষী অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল জ্ঞান 
হয়, তাহার আশ্রয় এবং যিনি চৈতন্তময় ও আনন্দস্বরূপ ; তিনিই পরমাত্মা, তবে 
তুমি আত্মাকে জানিতে পারিতেছ না কেন? বিবেচনা করিয়া দেখ,কোন একটা 
পদার্থ দর্শন করিলে সেই পদার্থের আকৃতি ও তধাহার অন্থভব হয়, হি 
পরমাত্মা ॥ ১১ ॥ 

বৎস! তোমাকে আরও বলিতেছি, যিনি সত্য, আনন্দস্বরূপ, বুদ্ধির 
সাক্ষী এবং চৈতন্তময়, তাহাকেই আত্মা ১বলিরা ভাবনা কর, কিন্ত তিনি যে 


আর্তনত্রাণনারাযণাষ্টাদশক । ৮৯ 


রূপাদিমান্‌ যতঃ পিগস্ততো নাত্মা ঘটাদিবৎ | 
বিয়দাদিমহাভূতবিকারত্বাচ্চ কুস্তবত, ॥ ১৩ ॥ 
অনাত্মা যদি পিপ্োইয়মুক্তহেতুবলান্মতঃ | 
করামলকবৎ সাক্ষাদাত্মানং প্রতিপাদয় ॥ ১৪ ॥ 
ঘটদ্রষ্টা ঘটাছিন্নঃ সর্ব ন ঘটে! যথা । 
দেহড্রষ্টী তথা দেহে! নাহমিত্যবধারয় ॥ ১৫ ॥ 
এবমিন্দ্রিয়দৃঙড নাহমিন্দ্রিয়াণীতি নিশ্চিন্ত । 
মনোবুদ্ধিস্তথা প্রাণৌ নাহমিত্যবধাঁরয় ॥ ১৬ ॥ 
সঙ্বাতোহপি তথা নাহমিতি দৃশ্ঠবিলক্ষণম্‌। 
দ্রষ্টারমন্থ্ষানেন নিপুণং সম্প্রধারয় ॥ ১৭ ॥ 
কোন দেহাদিতে বিদ্যমান আছেন, এই প্রকার চিন্তা করিও না, বাস্তবিক" দেহই 
তাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে ॥ ১২ ॥ 
কেবল দেহই বূপাদিসম্পন্ন, আত্মার রূপাদি নাই; সুতরাং আত্মা ঘটাদির 
ন্যায় নহেন, অর্থাৎ রূপাদি দ্বারা যেমন ঘটাদির পরিচয় হইতে পারে, আত্মার 
তদ্ধপ পরিচয় হইতে পারে না। পরন্ত ঘটাদি আকাঁশাদি পঞ্চ মহাতৃতের 
বিকার, আত্মা বিকারহীন ॥ ১৩ ॥ 
যদি পুর্বকিত কারণবশতঃ দেহপিগাদি অনাত্মা হইল, তবে করামলকবং 
আত্মাকে জানিতে পারে অর্থাৎ যেমন একটা আমলকী হস্তে লইলে, সেই আষ- 
লকী হস্তমধ্যে আছে বটে,কিন্তু হস্তের সহিত আমলকীর কোন সম্বন্ধ নাই তদ্রপ 
আত্মার সহিত দেহাদ্দির কোন সম্বন্ধ নাই, তিনি কেবল দেহের সাক্ষী মাত্র, এই 
তত্ব স্বীয় মোক্ষের জন্য নিশ্চয় অবধারণ কর ॥ ১৪ ॥ 
কোন ব্যক্তি ঘট দর্শন করিতেছে, এই স্থলে যেমন যে ব্যক্তি ঘট দেখে, সেই 
ব্যক্তি ঘট হইতে ভিন্ন. কোনপ্রকাঁরেই সেই ঘটডরষ্টাকে সেই ঘট বলিয়া জ্ঞান হয় 
না, তদ্রপ যিনি দেহের সাক্ষী, তিনি দেহ নহেন, স্থতরাং আমিও দেহ নহি, 
ইহাই নিশ্চয়রূপে স্থির কর ॥ ১৫॥ . 
যেমন আত্মা দেহ নহেন, ইহাই পূর্ব্বে স্থিরীকৃত হইল, তদজ্বূপ আত্মা ইন্জি- 
মনের সাক্ষী,ইন্দিয় নহেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বার! যে সকল জ্ঞান হয়, আত্ম! সেই সকল 
জ্ঞানের আশ্রয় । এই প্রকারে আত্মী মন নহেন, কুদ্ধি নহেন, প্রাণ নহেন, 
তিনি মন প্রভৃতির সাক্ষী, ইভা স্থির কর || ১৬ ॥ 
যেখন আত্মা দেহ, ইন্দিয়,বুদ্ধি ও প্রাণ ইহাদিগের প্রত্যেকের কোন পদার্থই 
১৯ 


৮২  শঙ্করাচাধ্যের গ্রস্থমালা | 


দেহেন্দ্িয়াদয়ে! ভাব! হানাদিব্যাপুতিক্ষমাঃ। 

য্ত সনিধিমাত্রেণ সোইহমিত্যবধারয় ॥ ১৮॥ 
অনাপন্নবিকারঃ সনয়স্কান্তবদেব যঃ । 
বৃদ্যাদীংস্চালয়েত প্রত্যক্‌ সোইহমিত্যবধারয় ॥ ১৯ ॥ 
অজড়াত্মবদাভান্তি যৎসান্নিধ্যাজ্জড়া অপি। 
দেহেন্দিয়মন:প্রাণাঃ সোইহমিত্যবধারয় ॥ ২০ ॥ 
অগমন্মে মনো ইন্ত্র সাম্প্রতং চ স্ভিরীরুতম্‌ । 

এবং যো বেত্তি ধীবৃত্তিং সোইভমিত্যবধারয় ॥ ২১ ॥ 


- ৮ পিপি 8 পি ত ০তশাটি 5 ১ শাীপিশী পাটি পতি তি তি তি তি পি তত BE 


নহেন, তদ্রপ তিনি ইন্দিয় বা দেহাদি অবয়বের সমষ্টি ফলও নহেন, বাস্তবিক 
আত্ম। দেহাদির সাক্ষী মাত্র ॥ ১৭ | 

দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই উৎপর্তি-বিনাশ-ব্যাপার-সম্পন্ন যাহার সঙন্গিধান- 
মাজে দেহাদির ব্যাপার হয়, তিনিই আত্মা, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার 
কর । যাবৎ দেহাদিতে আত্মার সন্নিধান থাকে না, তাবৎ দেহাদির কোন ব্যাপা- 
রই হইতে পারে না, আর যৎকাল পর্য্যন্ত দেহে আত্মার সন্নিধান থাকে, তাবৎ 
দেহের সকল কার্ধযই দুষ্ট হয়| ১৮ ॥ 

দেহা'দ সকলই বিকারবিশিষ্ট, আত্মা বিকারবিহীন । যেমন অয়স্কাস্তমণি 
লৌছাদি ধাতুকে আকর্ষণ করে, তদ্রপ যিনি বুদ্ধি প্রভৃতিকে পরিচালিত করেন, 
তিনিই আত্মা, সেই আত্মা আমি. এই প্রকার নিশ্চয় ধারণ কর ॥ ১৯। 

দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ এই সমজ্তই জড় পদার্থ, কিন্ত আত্মার সান্লিধ্যনিব- 
ন্ধন ত্র সকল জড়পদার্থও অজ্ড়বৎ প্রতীয়মান হয়, অর্থাৎ মৃতদেহে করচরণাদি 
সকলই আছে,আত্মার সন্নিধান নাই বলিয়। ও সকল করচরণাদির কোন কাৰ্য্যই 
হইতে পারে ন1) কিন্তু জীবিত ব্যক্তিতে আত্মসন্িধাননিবন্ধন তাহার করচরণাদি 
নানাবিধ কাঁর্ধ্য করিয়া থাকে । এইপ্রকার যাহার সন্নিধানে দেচাদির কার্ধ্য 
সাধিত হইতেছে, তিনিই-আত্মা এবং আমি সেই আত্ম-স্বক্ূপ, এই প্রকার অব- 
ধারণ কর ॥২০॥ 7 

আমার মন অন্তর গমন করিয়াছিল, অধুনা স্থিরীভূত হইয়া আছে। যাহার 
এইঈ:প্রকার বুদ্ধিবৃত্তির উদয় হয়, তীাহাকেই আত্ম! বলিয়া! জানিবে এবং এই 
আত্মাই অহংশবের বাচা,অর্াৎ আমি শব্দে যাচাচে উল্লেখ করা বায়, তিনিই 
আত্মা ॥ ২১॥ ৪ 


আ'তত্রাণনারায়ণাষ্টাদশক । ৮৩. 


স্বপ্রজারিতে সুপ্তি ভাবাভাবৌ ধিয়াং তথা । 
যো বেত্তযবিক্রিয়ঃ সাক্ষাৎ সোহহমিতাবধারয় ॥ ২২ ॥ 
ঘটাবভাসকো। দীপো ঘটাদন্তো যখেষাতে । 
দেহাবভাসকো দেহী তথাহং বোধবিগ্রহঃ ॥ ২৩ ॥ 
পুলরবিত্তাদয়ো ভাবা বসা শেষতয়! প্রিয়া? । 
স্রষ্টা সর্বপ্রিয়তমঃ সোইহমিতষ্য বধারয় ॥ ২৪ ॥ 
পরপ্রেমীম্পদতয়! মানভূতমহং সদা । 
ভয়াসমিতি যো দ্ৰষ্টা সোহহমিতাবধারয় ॥ ২৫ ॥ 
যঃ সাক্ষিলক্ষণো বোধস্তম্পদার্ঘ; স উচ্যতে । 
সাক্ষিত্বমপি বোদ্ধ-ত্বমবিকারিতয়াত্মনঃ ॥ ২৬ ॥ 
দেহেন্দ্রিয়মনঃ প্রাণাহক্কতিভ্যো বিলক্ষণঃ | 
প্রো তাশেষষড় ভাববিকারন্তংপ্দাভিধঃ ॥ ২৭ ॥ 
_ যিনি স্বপ্ন, জাগরণ ও সুযুণ্তি এই অবস্থাত্রয় পরিজ্ঞাত আছেন, যিনি বুদ্ধির 
ভাঁবাভাব জানেন, ধাহাঁতে কোনরূপ বিকার নাই এবং মিনি সর্বসাক্ষী, তিনিই 
আত্ম! । এই প্রকার সিদ্ধান্তে দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন কর ॥ ২২ ॥ 
যেমন প্রদীপ ঘটের প্রকাশক হইলেও তাহাকে ঘট হইতে পৃথক্‌ রা 
জান! যায়, তদ্রুপ আত্মা দেহের অবভাসক ; স্থতরাং আত্মা দেহ হইতে পৃথক ; 
অতএব যিনি দেহের প্রকাশক ও জ্ঞানময়, তিনিই আত্মা ॥ ২৩ ॥ 
যাহার পুল্র ও ধনাদি প্রিয় বলিয়া বোধ হয় না, যিনি সর্ব্বদর্শা এবং সকলই 
যাহার প্রিয়তম বলিয়া বোধ হয়, তিনিই আত্মা অর্থাৎ অহংশব্দের বাচা । লোকে 
যে, আমি বলিয়া ব্যবহার করে, তাহাও সেই আত্মা ৷ এইপ্রকার রঃ করিতে 
পারিলেই আত্মজ্ঞানলাভ হয় ॥ ২৪ ॥ 
আমি পরব্রন্ধের প্রেমপাত্র হইব, যাহার এইরূপ জ্ঞান জন্মে এবং যিনি দর্শ- 
নাদি জন্য জ্ঞানের কর্তী, তিনিই অহংপদ-প্রতিপাছ্ছ এইরূপ উপদেশের তাৎ- 
পর্যার্থ গ্রহণ করিয়া অহংপদার্থ স্থির কর ॥ ২৫ ॥ ঠা 
গুরু শিষ্যকে পূর্বক থিতরূপে অহংপদার্থ-পরিজ্ঞানের উপদেশ করিয়! সম্প্রতি 
ত্বংপদার্থ-পরিজ্ঞানের উপদেশ করিতেছেন । যিনি সর্বসাক্ষী এবং সব্ধবিধ বোধের 
কর্তা, অর্থাৎ সকল জানেন,তিনিই ত্বংপদ্প্রতিপান্থ । আত্মা বিকারবিীন বলিয়া 
তীহারও সর্বসাক্ষিত্ব ও সর্ববোধকর্তৃত্ব আছে ২৬ ॥ 
যিনি দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ ও অহঙ্কার এই সমস্ত হইতে অতিরিক্ত এবং 


৮৪ শহ্বরোচার্য্যের গ্রন্থ মালা । 


ত্বমর্থমেবং নিশ্চিত্য তদর্থং চিন্তয়েৎ পুনঃ । 
অতদ্যাবৃত্তিবূপেণ পাক্ষাদ্বিধিমুখেন চ 1 ২৮॥ 
নিরস্তাশেষসংসারদোষোইস্লাদিলক্ষণঃ | 
অদৃশ্ঠতাদিগুণকঃ পরাকৃততমোমলঃ ॥ ২৯ ॥ 
নিরস্তাতিশয়াঁনন্বঃ সত্যপ্রজ্ঞানবিগ্রহঃ | 
সত্তাস্বলক্ষণঃ পূর্ণ পরমাত্মেতি গীয়তে ॥ ৩০ | 
সর্ববজ্ঞত্বং পরেশত্বং যথা সম্পূর্ণশক্তিত। । 
বেদৈঃ সমর্থ্যতে যস্য তদ্বন্মেত্যবধারয় ॥ ৩: | 
যজ জ্ঞানৎ সর্ববিজ্ঞানং শ্রুতিষু প্রতিপাদিতম্‌। 
মুদাগ্যনে কদৃষ্টাততৈস্তদ্রকন্ষেত্যবধারয় | ৩২ ॥ 


০ ৮৯৬ এ সপ শিপ পাল পিল SRE CEE OE পপ শাক ক এ PCE TET শী ও পি পি এপস শত পপ EAE EE ০৯ ত শি EET EIT SPEER পাপ 


যাহার ষড় বিধ বিকারভাবের মধ্যে কোন বিকারই নাই, তিনিই ত্বংপদ- 
প্রতিপাদ্য ॥ ২৭ | 

পূর্বকথিতরূপে ত্বংপদের অর্থ-নিরূপণ করিয়া তৎপদের অর্থ চিন্তা করিবে! 
পরে অতদ্যাবৃত্বিরূপে ঈশ্বরত্ব স্থির করিবে অর্থাৎ সুষ্ানুস্ক্মরূপে সকল পদার্থ 
পরিত্যাগ পূর্বক ধাহাতে বুদ্ধি স্থির'ভূত হইবে, তাহাকেই ত্বংপদপ্রতিপাগ্য পর- 
ব্রহ্ম বলিয়া নিরূপণ করিবে॥ ২৮॥ 

যাহার সর্ববিধ সংসারদোষ বিদূরিত হইয়াছে,ধীহাতে কোন প্রকার সংসার- 
সম্বন্ধ নাই, ঘিনি স্থল নহেন বা সুন্ম নহেন, যিনি দর্শনাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় হন 
ন! অর্থাৎ ষাহাকে দর্শন করা যায় না শ্রবণ কর! যায় না, আত্রাণ করা যায় 
না, ও আস্বাদন করা যায় না, এবং যাহাতে কোনপ্রকার পুণ্য বা পাপ নাই, 
তাহাকেই ত্বংপাদপ্রতিপাগ্ভ পরমব্রন্গ বলিয়া নিশ্চয় করিবে ॥ ২৯ ॥ 

ধাহার আনন্দের আতিশয্য বা ন্যুনতা! নাই, যিনি সত্য-প্রজ্ঞানময় (সর্ব্বানন্দ- 
বিগ্রহ, ) আর যাহার সত্বামাত্র সর্বত্র প্রতীয়মান হয় এবঃ যিনি পুর্ণ ( কাহারও 
অংশ নহেন) যোগিগণের মতে তিনিই পরমাত্মা বলিয়া কীর্তিত হইয়] থাকেন ॥৩০| 

বেদ ধাহাকে সর্বজ্ঞ বলয়! বর্ণন করে,ধাহার পরমেশ্বরত্ব কথিত আছে এবং 
যিনি সম্পূর্ণ শক্তিমান্‌ বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছেন, তিনিই ব্রহ্ম, ইহাতে কোন 
সন্দেহ নাই | ৩১ ॥ | 
... শ্রুতিতে মৃত্তিকাদি বহু বহু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা প্রতিপাদিত 
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আর্তিতভ্রাণনারায়ণাষ্টাদশক । ৮৫ 


যদদানস্ত্যং প্রতিজ্ঞায় শ্রুতিস্তৎসি দ্ধয়ে জগৌ । 
তৎকার্ধযত্বং প্রপঞ্চস্ত তদ্‌ত্রব্ষেত্যবধারয় ॥ ৩৩ ॥ 
বিজিজ্ঞান্ততয়া যচ্চ বেদান্তেষু মুনুক্ষৃভিঃ । 
সমর্থাতেতিষত্বেন তদব্রন্ষেত্যবধারয় ॥ ৩৪ ॥ 
জীবাত্মনা প্রবেশশ্চ নিয়ন্তত্বর্ক তান্‌ প্রতি । 
শয়তে যন্ত বেদেষু তদ্ব্রদ্দেতাবধারয় ॥ ৩৫ ॥ 
কর্ন্মণাং ফলদাতৃত্বং বস্যৈব শ্রায়তে শ্রুতৌ | 
জীবানাং হেতুকরৃত্ব তদ্ব্রদ্ষেতাবধারয় ॥ ৩৬ ॥ 
ত্বংপদাঘৌ- নির্ণীতৌ বাক্যার্থশ্চিন্তাতেহধুন। । 
তাদাস্থ্যমত্র বাক্যার্থশুয়োরেব পদার্থয়োঃ ॥ ৩৭ ॥ 
_সংসর্গো বা বিশিষ্টো বা বাকার্থো নাত্র সন্মতঃ। 
অখথণ্ডেকর্সত্বেন বাক্যাথো। বিদ্যাং মতঃ ॥ ৩৮ ॥ 
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হইয়াছে যে, খাহাকে অবগত হইলে সর্ধবিষয়ে বিজ্ঞানলাভ হয়, তিনিই 
ব্রহ্ম | ৩২ ॥ 

শ্রুতি যাহার অনস্তকাঁলবর্তিত্ব প্রতিপাঁদন পূর্বক এই প্রপঞ্চ ব্ৰহ্মাণ্ড ঠাহারই 
কাৰ্য্য বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন, সেই অনস্তরূপী জগতকর্তাই ব্রহ্ম ॥ ৩৩ ॥ 

বেদান্তে মুমুক্ষু যোগিগণ যত্রসহকারে বাহাকে অবশ্য পরিজ্ঞাত হইবে, এই 
প্রকার সমর্থন করিয়াছেন, সেই সর্বপরিজ্ঞের পদার্থকেই ব্রহ্ম বলিয়া 
জানিবে ॥ ৩৪ ॥ | 

বেদে শ্রত আছে যে, যিনি জীবাত্মারূপে সর্ধদেহে প্রবেশ করেন এবং যিনি 
সর্ববনিয়ন্তা, ( যাহার নিয়মে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের রিতার কার্য সাধিত হই- 
তেছে, ) তিনিই পরব্রঙ্গ ॥ ৩৫ ॥ 

শ্রুতিতে যাহার সর্বকর্ম্নের ফলদাতৃত্ব শ্রুত আছে যিনি সর্ধবিধ কর্মের ফল 

প্রদান করিয়া থাকেন, এবং যিনি জীবের হেতু ও কর্তা,তিনিই পরব্রন্ধ || ৩১ ॥ 

পূর্বে অহং পদাৰ্থ স্থিরীকৃত হইয়াছে, অধুনা তৎ ও ত্বং পদার্থ নির্ণীত হইল, 
এই প্রকারে তৎ ত্বং ও অহং এই তিনটী পদার্থ স্থির করিয়! তত্বমসিণ এই বাক্যার্থ 
ভাবন। করিবে। এ বাক্যাথে জানা যাইতেছে যে;উক্ত তৎপদবাচ্য ও ত্বংপদপ্রতি. 
পাগ্য এই উভয়ের এঁকা নিশ্চয় করিবে ॥ ৩৭ ॥ 

তত্বমদি এই বাক্যে তৎপদার্থ ও ত্বংপদার্থ এই উভয়ের সম্পূর্ণপ এক্যই 


৮৬ _ শঙ্করাচার্যের গ্রন্থমালা |. 


প্রত্যপ্বোধো য আভাতি সোহদ্ব়া নন্দলক্ষণঃ | 
অদ্বয়ানন্দর পশ্চঃ প্রত্য গোধৈক লক্ষণঃ ॥ ৩৯ ॥ 
ইখমন্টোন্ততাদাত্মা প্রতিপত্তির্যদা ভবেৎ। 
অব্রন্ধত্বং ত্বমর্থস্য ব্যাবর্ডেত তদৈব হি ॥ 9০ ॥ 
তদর্থস্য চ পারোক্ষং যন্যেবং কিং ততঃ শুণু ! 
পর্ণানন্দৈকরূপেণ প্রত্যগ্রোধোইবতিষ্ঠতে ॥ ৪১ ॥ 
তত্মমস্যাদিবাকাঞ্চ তাদাক্সাপ্রতিপাদনে । 

লক্ষ্য তত্তবংপদাথে দ্বাবুপাদায় পরবর্তীতে ॥ ৪২ 1 
হিত্বা দৌ শবলৌ বাঁচো বাক্যং বাঁক্যার্থবোধনে | 
যথা প্রবর্ততেহস্মাতিস্তথ! ব্যাখ্যাতমাদরাৎ ॥ ৪৩ ॥ 


প্রতিপাদিত হইতেছে । ইহাতে এক অপরের সম্বন্ধী কিংবা এক অপরবিশিষ্ট 
এইপ্রকার বোধ করিবে না, উভয়েই সর্বতোভাবে এক, এইরূপ অর্থাবগতি হঈ- 
তেছে, এইরূপ অর্থ উ বিদ্বাদগণের অন্বমোদিত ॥ ৩৮ ॥ 

উক্ত "তত্বমসি” বাক্যে যে উভয়ের এক্যজ্ঞান হইতেছে, তাহাতে উভয়ই 
অদ্বয়ানন্দ ও একরসাত্মক, এই প্রকার স্থির করিবে, আর উক্তর্প অদ্ধয়ানন্দ- 
রূপত্বই সর্বথা একা, ইহ! নিশ্চয় করিবে ॥ ত৯ ॥ 

যখন পূর্ব্বকথিতরূপে তৎপদার্থ, ত্বংপদার্থ ও তত্বমসি এই বাক্যার্থের বোধ 
হইয়া উভয়ের সর্ব প্রকান্ঞান জন্মিবে, তৎকালেই ত্বংপদার্থের অব্র্ষন্ন নিবৃত্তি 
হইবে অর্থাৎ তত্বমসি এই ঈবাক্যের জ্ঞান হইলেই তৎপদে ত্রদ্দকে পরিজ্ঞাত 
হওয়া যায় ॥ ৪০ ॥ 

যদি কখনও তৎপদার্থের পরোক্ষজ্ঞান হয়, তথন কি প্রকারে "উভয়ের এঁক্য 
সমর্থিত হইবে ? এই বিষয়ে যাহ! বক্তব্য, তাহা অবধান কর। যদিও তৎপদার্থের 
পরোক্ষজ্ঞান হয়, তথাপি পূর্ণানন্দ্রূপে যে প্রক্যন্জান হইবে, তাহাই বিদ্বামীন 
থাকিবে; সুতরাং অপরোক্ষজ্ঞান হইলেও এক্যবোধের কোন প্রকার ব্যতিক্রম 
ঘটিবার সন্ভাবন! নাই ॥ ৪১ | 
.. তত্বমসি ইত্যাদি বাক্যার্থবোধই জীবাত্মী ও পরমাত্মার এক্যপ্রতিপাদনে 
_ কারণরূপে বিদ্যমান আছে, আর তৎপদার্থ ও ত্বংপদার্থ এই উভয়কে গ্রহণ করি. 
যাই উক্ত বাক্যার্থ প্রবর্তিত হইতেছে অর্থাৎ উক্ত পদার্থন্বয়ের বিশেষরূপে অর্থাব- 
গতি হইলেই উভয়ের কা বিদিত হওয়া যায় ॥ ৪২ ॥ 

ত্রংপদ ও তৎপদ এই উভয়ের বাচ্যার্থ পরিতাশগ করিলে বাক্যার্থপ্রতিপাঁদন' 


আর্তুজ্ঞাগনারায়ণাষ্টীদশক | ৮৭ 


আলম্বনতয়া! ভাতি যোইম্মৎপ্রত্যরশন্দয়োঃ । 
অন্তঃকরণসন্তিনবোধঃ স ত্বংপদাভিধঃ ॥ 8৪ ॥ 
মায়োপাধির্জগদযোনিঃ সর্কজ্ঞত্বাদিলক্ষণহ । 
পারোক্ষাঃ শবলঃ সত্যাদ্যাত্কত্তত্পদ্বীভিধঃ ॥ ৪৫ ॥ 
প্রত্কূপরোক্ষতৈকস্য সদ্বিতীয়ত্বপূর্ণতা। 

বিরুধ্যতে যতস্তস্মাল্লক্ষণা সম্প্রবর্ভতে ॥ ৪৬ ॥ 
মানান্তরবিরোধে তু মুখার্থসা পরিগ্রহে । 
মুখ্যার্থেনাবিনাভতে প্রতীতিলক্ষণোচ্যতে ॥ ৪৭ ॥ 
তত্বমস্যাদিবাকোষু লক্ষণা ভাগলক্ষণা । 
LRA নাপর! ॥ ৪৮ | 
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বিষয়ে যে যেরূপ অর্থ প্রবর্তিত হয়, আমরা সাদরে EE ব্যাখ্য! হিত অর্থাৎ 
তৎপদার্থ ও ত্বংপদার্থ এই উভয়ের এক্যজ্ঞানই তত্বমসি বাক্যের প্রকৃষ্ট অর্থ 
সন্দেহ নাই ॥ ৪৩ ॥ 

“অহং” এই পদ প্রয়োগ করিলে যে পদার্থের বোধ হয়, তাঁহাও সেই পরমা- 
সমীর আশ্রিত এবং সেই পরমাত্মাও কেবল অন্তঃকরণেই প্রকাশ 'পাইয়া 
থাকেন; অতএব তত্পদের ভেদ প্রতীয়মান হয় ॥ ৪৪ | 

পরমাত্ম। মায়োপাঁধিক, ( মায়! দ্বারা পরমাত্মার সম্যক্‌ প্রতীতি হয় না), 
আর তিনি সর্ধত্বাদিগুণসম্পন্ন, ইহার পরোক্ষজ্ঞানই হইয়া! থাকে এবং ইনিই 
তৎপদের প্রতিপাদ্য ॥ ৪৫ ॥ ্‌ 

একের পরোক্ষজ্ঞান ও অপরোক্ষজ্ঞান এবং সদ্বিতীয়ত্ব ও পূর্ণত্ব বিরুদ্ধ 
অতএব উক্ত বাক্যে লক্ষণ করিতে হয়, নচেৎ উক্ত দোষে "্তত্বমসি” এই 
বাক্যের অর্থপঙ্গতি হইতে পারে না ॥ ৪৬ ॥ 

পূর্বশ্লোকে যে লক্ষণার কথা বলা হইয়াছে, অধুনা সেই লক্ষণা বিবৃত 
হুইতেছে। অর্থের বিরোধ হইলে যদি প্রকৃতার্থের পরিহগ্রহ ন! হয়,তাহ! হইলেই 
লক্ষণা স্বীকার করা যায়, আর মুখ্যার্থের অবিনাভূত সন্বন্ধের নিমিত্ত অর্থাৎ 
মুখ্যার্থবোধে যেরূপে প্রতীতি হয়, তাহাকে লক্ষণা কহে ॥ ৪৭ ॥ 

লক্ষণ। বহুবিধ ; তন্মধ্যে তত্বমস্যাদি বাক্যে ভাঁগলক্ষণা! হইয়াছে । যেমন 
“পসোহং” এই পদে ভাগলক্ষণা স্বীকৃত আছে, তদ্রপ তত্বমস্যাদি বাকোও ভাগ- 
' লক্ষণ জানিবে, এস্থলে অন্য কোন লক্ষণার সম্ভব নাই ॥ ৪৮ ॥ 


৮৮ শঙ্করাচাধ্যের গ্রন্থমালা । 


ংবরঙ্গেতি বাক্যার্বোধো যাবদ্দ টীভবেৎ। 
শমাদিসহিতস্তাঁবদভ্যসেচ্ছ বণাদিকম্‌ ॥ ৪৭ ॥ 
এুত্যাচারধা প্রসাদেন দৃঢ়ো বোধে! যদা ভবেৎ। 
নিরস্তাশেষসংসারনিদানঃ পুরুষস্তদা || ৫০ ॥ 
বিশীর্ণকার্ধ্য করণো ভূতস্থক্ষৈরনাবৃতম্‌ । 
বিমুক্তকর্ম্মনিগড়ং সদ্য এব বিমুচ্যতে ॥ ৫১ ॥ 
প্রারদ্ধ কর্মভোগেন জীবনুক্তো যদ! ভবে । 
কিঞ্চিৎকালমনারন্ধকর্ম্মবন্ধস্য সংক্ষয়ে ॥ ৫২ || 
নিরস্তাতিশয়ানন্দং বৈ বং পরমং পদম্‌। 
পুনরাবৃত্তিরহিতং কৈবল্যং প্রতিপদ্যতে ॥ ৫৩ ॥ 

ll পূর্বককথিতরূপে তত্মস্তাদি বাক্যের স্বরূপার্থ অনুশীলন ছ দ্বারা যাবৎ “আমিই 
ব্রহ্ম” এইপ্রকার জ্ঞানের উদয় ন! হয়, তাবৎ শমদমাদিসাধন করিয়। শ্রবণাদি 
শিক্ষা করিবে ; তাহা হইলেই “মামি? রহ্ম” এইরূপ অভিন্নন্ঞান জন্যে ॥ ৪৯ ॥ 

যখন আচার্ধ্যের কৃপায় শ্রবণাদিসাধন দ্বারা "আমিই ব্রহ্ম” এই প্রকার দুঢ 
বিশ্বাস জন্মে তখনই সেই পুরুষের অখিল সংসারসন্বন্ধ নিবৃত্তি পায় । তত্রজ্ঞান 
জন্মিলে আব কোন সাংসারিক বিষয়ের সহিত সম্পর্ক থাকে না ॥ ৫০ ॥ 

ব্রহ্মতত্বের পরিজ্ঞান হইলে কোন কর্মে অনুরাগ থাকে না, ইন্দিয়বুন্দ বিশীণ 
হয়, সুপ্ম বা স্থল ভূত তাহাকে মাবৃহ করিতে সমর্থ হয় না এবং কর্ন্ুপাশ সকল 
ছিন্ন হয় যায়, অথাৎ আগু সেই ব্যক্তি মুক্তিপাভ করে ॥ ৫১ ॥ 

যদিও তত্তজ্ঞানীর প্রারদ্ধকর্ম্মের ফলভোগের অবশ্যস্তাবিত্বা নিবন্ধন তাহাকে 
ফলভোগে বাদ্য হইতে হয়,তথাপি তাহার সংসাঁরপ্রবেশ ঘটে না,কর্মফলভোগের 
কাল যাবৎ সে জীবনুক্ত হইয়া থাকে | কিয়ৎকাল এই প্রকারে অবস্থান করিয়া 
ফলভোগ করিলে যখন সেই ভোগ কাল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তখন কর্ম্মপাশ ছিন্ন 
হয়, এবং সেই ব্যক্তি যুক্তিলাভ করে ॥ ৫২ ॥ 

যাহার ব্রহ্মতত্বপরিজ্ঞান হয়, সে নিত্যানন্দধাম হরির পরমপদ লাভ করে, 
কোন কালেও এ পদ হইতে পুনর্ব্বার সংসারে গমন করিতে হয় না এবং সে 
কৈবল্যনির্বাণমুক্তি পাইয়। থাকে ॥ ৫৩ ॥ 


এর 
গুঁৱষ্টক । 
শীগণেশা্ নমঃ | 


শরীর স্বাগত তগা বা কলত্র”, মশশ্চারু চিন্রং ধনং মেরুতুল্যম্‌। 

মনশ্টে্র লগ্ন: গুরো রঙ্বি পদ্মে,তত? কিৎ ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্‌ ॥১। 
কল'রং ধনং পুলপৌ্রাদি সব্বং, গৃহং বান্ধবাঁঃ সর্বমেতদ্ধি জাতম্‌। 
গুরোরজ্ঘি.পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং, ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ঠ। 
মড়ঙ্গাদিবেদে| মুখে শান্ববিদ্যী, কবিস্বাদি গদ্যং স্থপদ্যং করোতি'। 
গুরোএজ্বিপদ্দে মনশ্চেন্ন লগ্রং্ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্‌॥৩॥ 
বিদেশেষু মান্য: শ্বদেশেষু ধণ্যঃ, সদীচারবৃন্ডেধু মত্তো ন চান্তঃ। 
গুরোরজ্বি পদ্য মনন্চেন্ন লগ্পংংতঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্‌ ॥৪| 


অতি ন্ুন্দর দেহ লাভ করিয়াছ, সুন্দরী যুবতী পত্রী প্রাপ্ত হইয়াছ, তোমার 
নিৰ্ম্মল বশ সৰ্বত্ৰ বিস্তৃত হউয়াছে, হমি স্থমের সদৃশ অপরিমিত ধনের ঈশ্বর, হই- 
যাছ,এখনও যদি তোমার মন শ্রী গুরুর চরণঝমলে লগ্ন না হইল, তবে আর তুমি 
কি করিবে, কোথায় যাইবে, কি পাইবে ও কি ভোগ করিবে? ১ ॥ 
পুল্র,পৌত্র ও কলব্র প্রা্চ হইয়াছ,টত্তম গুহে অবস্থিতি করিয়াছ,বন্ধুবান্ধবের 
সহিত আমোদ-প্রমোদে স্ুণভোগ কবিয়াছ,তোমার সর্ধবিধ সাংসারিক স্থখভোগ 
হইয়াছে ৷ এখনও যদি তোমার মন শ্রীগুরুর চরণকমলে লগ্ন না হইল,তবে আর 
তুমি কি করিবে,কোথায় যাইবে,কি পাইবে ও কি ভোগ করিবে? ২॥ 
তুনি যড়ঙ্গ বেদ অধারন করিরাছ, তোমার মুখে শান্ত্রবিদ্যা বিরাজ করি- 
তেছে, বিলক্গণ কবিত্ব লাভ করিয়াছ, অনর্গল গদ্য-পদা রচনা করিতে পার, 
এখনও যদি তোমার মন শ্রীগুরুর চরণকমলে লগ্ন না হইল, তবে আরকি 
করিবে, কোথায় যাইবে, কি পাইবে ৪ কি ভোগ করিবে? ৩॥ 
বিদেশে সন্মান লাভ করিয়াছ,স্বদেশে সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছ, ভূরি ভূরি সৎকর্শের 
অনুষ্ঠান করিরাঁছ, কখনও অসদাচরণ কর শাই। এখনও বদি তোমার মন 
শ্ীগুরুর চরণকমণে লগ্ন না হইল, হবে মার তুমি কি করিবে, কোথায় যাইবে, 
কি পাইবে ও কি ভোগ করিবে? ৪ ॥ 
্ 


১০ শক্করাচাধ্যের গ্রন্থমাল! | 


ক্ষমাম্থগুলে ভূপভূপালবৃন্দেঃ, সদা সেবিতঃ যসা পাদারবিন্দম্‌। 

গুরোরজ্বি পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্রংততঃ কিঃ ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্‌॥৫॥ 
যশে! মে গতং দিক্ষু দানপ্রতাপ্রাজ্জগদ্বস্ত সর্বং করে যৎপ্রসাঁদাৎ। 
গুরোরজ্বিপল্লে মনশ্চে্ লগ্রংততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্‌ ॥৬| 
ন ভোগে ন যোগে ন বা বাজিরাজৌ, ন কাস্তাস্থখে নৈব বিত্বেষু চিত্তম্‌। 
গুরোরজ্বিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নংততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্‌ ॥৭| 
অরণ্যে ন বা স্বস্ত গেহে ন কার্য্যেন দেহে মনো বর্ততে মে ত্বনর্থ্যে। 
গুরোরজ্যি পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং, ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্‌ ॥৮৷ 
অনর্ধ্যাণি রত্বানি'ভুক্তানি সমাকৃ, মথালিঙ্গিতা কামিনী যামিনীযু। 
গুরোরজ্ঘি পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্ং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্‌ ॥৯॥ 


৯০-০ লগাত এ পোল পা আশ এল ললো জা সপ ০০ ক পপ ৬ এ) 


_ এই মহীমণ্ডলে রাজা ও রাজচক্রবর্তী সকলেই তোনার চরণপদ্ম সেবা করি 
য়াছে, 'অর্থাৎ তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়া সাম্রাজাভোগ করিয়াছ । এখনও যদি তোমার 
মন শ্রীগুরুর চরণক মলে লগ্ন না হইল, তবে আর তুমি কি করিবে, কোথায় 
যাইবে, কি পাইবে ও কি ভোগ করিবে? ৫ ॥ 

যে শ্রীগুরুর কৃপায় তোমার দান ও প্রতাপজনিত যশ সর্বদিকে প্রচারিত 
হইয়াছে এবং জগতের নিখিল পদার্থ তোমার করতলে বিন্যস্ত আছে অর্থাৎ 
পৃথিবীর সকল পদার্থ ই তোমার অধিকারে বিদ্যমান ; এখনও যদি তোমার মন 
সেই শ্রীগুরুর চরণকমলে লগ্ন না হইল, তবে তুমি আর কি করিবে, কোথায় 
যাইবে, কি পাইবে কি ভোগ করিবে? ৬ ॥ 

_ তুমি সকল পদাৰ্থই ভোগ করিয়াছ, আর ভোগে বাসনা নাই ; যোগসাঁধন 
করিয়াছ, মার যোগসাধনে রুচি নাই ; হস্তী-ঘোটকাদি উপভোগে ইচ্ছা নাই, 
কান্তা-স্ুখের কামনা নাই এবং ধনোপার্জনেও চিত্তের অনুরাগ নাই । এখনও 
যদি তোমার মন শ্রীগুরুর ছরণকমলে লগ্ন না হইল, তবে আর তুমি কি করিবে, 
কোথায় যাইবে, কি পাইবে ও কি ভোগ করিবে ? ৭ | 

অরণ্যে অবস্থিতি করিতে ই১1হয় না,স্বগৃহে বাস করিতে অভিলাষ জন্মে না, 
কোন কাৰ্য্যে অনুরাগ নাই,স্ব য় শরীরের প্রতি মমতা নাই এবং কোন কার্য্যেও 
মন প্রবৃত্ত হইতেছে না । এখনও যদি তোমার মন শ্রীগুরুর চরণকমলে লগ্ন ন! 
হইল, তবে আর তুমি কি করিবে, কোথায় যাইবে, কি পাইবে ও কি ভোগ 
করিবে? ৮॥ 

বহুমূল্য রত্ন ও মুক্ত! প্রভৃতি উপভোগ করিয়াছ, রজনীযোগে পড্ধীসহবাসে 


প্রশ্নোত্তররত্বমালিকা | ৯১ 


গুরোরষ্টকং যঃ পঠেৎ পুণাদেহী, যতিভূপতিত্র্চারী চ গেহী । 
লভেদ্বাঞ্চিতার্থ, পরং ব্রহ্মসংজ্ঞং, গুরোরুক্তবাক্যে মনো যস্য লগ্নম্‌॥ ১০ ॥ 
ইতি শ্রীমচ্ছস্ক রাচার্যাবিরচিতং গুর্বষ্টকম্‌ ॥ 


"পাপা পিউ পপ 


প্রশ্মোর্তররত্বমালিকা | 
শ্রীগণেশীয় নমঃ । 
কঃ খলু নালংক্রিয়তে দৃষ্াদৃষ্টার্থসাধনপটায়ান্‌। 
অনয়া কস্থিতয়া প্রশ্নোত্তররত্রমালিকয়া ॥ ১॥ 
ভগবন্‌ কিমুপাদেয়ং গুরুবচনং হেয়মপি চ কিমকাধ্যম্‌। 
কো গুরুরধিগততত্ব্ঃ শিষ্যহিতায়োদ্যতঃ সততম্‌ ॥ ২॥ 


me পেশা শিশীিশিপশীটস 


অতুল আনন্দ ভোগ করিয়াছ। এখনও যদি তোমার মন গ্রীগুরুর চরণকমলে 
লগ্ন না হইল, তবে আর তুমি কি করিবে, কোথায় যাইবে, কি পাইবে ও কি 
ভোগ করিবে? ৯॥ | 
যদি কোন পুণ্যবান্‌ যতি, ভূপতি, ব্রহ্মচারী বা গৃহী এই গুর্ববষ্টক-স্ডোত্র পাঠ 
করে, তাহা! হইলে তাহার স্বীয় অভিলযিত অর্থলাভ হয় আর যে ব্যক্তি উক্ত 
স্তবের মন্মার্থে চিত্তনিবেশ করে, তাহার ব্রহ্গজ্ঞান প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥ 
গুর্বষ্টক-স্তোত্র সমাপ্ত । 


এই প্রশ্নোত্তর রত্বমাল। কণ্ঠে ধারণ করিলে কোন্‌ ব্যক্তি না বিভূষিত হইতে 
পারেন? এই প্রশ্নোত্তরের তাৎপর্য্যার্থ বিদিত হইলে সকলেই দৃষ্ট ও অদৃষ্টার্থ- 
সাধনে অভিজ্ঞ হইয়। সর্বজনসকাশে বিশেষ পূজ্য হইতে পারে ॥ ১ ॥ 

শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভগবন্‌! কোন্‌ দ্রব্য গ্রহণ করা যায়? 
পারত্যজ্যই বাকি ?” 

গুরু ।--শ্রীগুরুর বচনই গ্রহণ করিবে এবং অসৎকাধ্য পরিত্যাগ করিবে । 

শিষ্য । গুরু কে? 

।গুরু ।--যিনি ব্রহ্মতত্বপরিজ্ঞান্লাভ করিয়াছেন এবং সর্বদা -শিষ্যের হিত- 
সাধনে তৎপর থাকেন, তিনিই প্রকৃত গুরুপদের প্রতিপাদ্য ॥ ২ ॥ 

) 


৯২ শঙ্কর চার্য্যের গ্রন্থমাল। | 


ত্বরিতং কিং কর্তব্যং সুধিয়া সংসারসস্ততিচ্ছেদঃ | 

কং মোক্ষতরোকীজং সম্যগ জ্ঞানং ক্রিয়াসহিতম ॥ ৩ | 
কঃ পথ্যতরো ধৰ্ম্মঃ কঃ শুচিরিভ যস্য মানসং শুদ্ধম | 
কঃ পণ্ডিতে| বিবেকী কিং বিষনবধীরণা গুরুযু ॥ ৪ ॥ 
কং সংসারে সারং বছুশো! বিচিন্ামানমিদমেব । 
মন্ুজেবু দৃষ্টতত্বং স্বপরহিতায়োদ্যতং জন্ম | « ॥ 
মদিরেব মোহজনকঃ কঃ সেঃ কে চ দসাবে। বিষয়াঃ। 
কা ভববল্লী তুষ্ণতা কে! বৈরী যস্বন্ুদযোগঃ ॥ ৬ ॥ 
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শিষ্য ।--গুরো ! সুধীব্যক্তিরা কোন্‌ কাধ খান্র শান্ব সম্পাদন করিবে? 

গুরু। _যাহাতে ভববন্ধন হইতে যুক্ত হইতে পারে,ভাহাই স্ুধীগণের কর্তব্য । 

শিষ্য ।--ভগবন্‌ ! মোক্ষরূপ বৃক্ষের বীজ কি? 

গুরু ।-_ক্রিয়া সহিত সম্যক্‌ জ্ঞানই মোগ্বৃঙ্গের বীজ অর্থাৎ প্রথমে স্ববর্ণা- 
শ্রমবিহিত ক্রিয়াসম্পাদন পূর্বক জ্ঞানলাভ করিতে পারিলেই মোক্ষপ্রাপ্তি হয় ॥৩। 

{শষ্য ।-- গুরো ! কোন্‌ কাৰ্য্য সর্বাপেক্ষা হিতকর্‌ ? 

গুরু ।_বৎস! ধন্মীচরণই সকলের পক্ষে হিতসাধন করে। 

শিষ্য । - কোন্‌ ব্যক্তি সর্বাপেক্গা শুচি ? 

গুরু ।-যাহার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ, সেই বাক্তিই গুচি বলিয়া জানিবেন । 

শিষ্য ।--কাহাকে পণ্ডিত বলা যায় এবং কোন্‌ কার্ধা বিষবৎ অনিষ্টকর ? 

গুরু | - যে ব্যক্তির হিতাহিত-বিবেচনা-শক্তি আছে, তাহাকেই পণ্ডিত বঙ্গ 
যায় এবং গুরুজনের প্রতি অবজ্ঞাই পরিণামে বিষবৎ অনিষ্টকর ॥ ৪ ॥ 

গুরু ।_-গুরো ! কোন্‌ ব্যক্তি সংসারের মধ্যে প্রধান ? বিশেষ বিবেচনা] 
করিয়া আমার এই সন্দেহের নিরাস করুন্‌। 

গুরু ।--বৎস ! যে ব্যক্তি জন্মপারণ পুর্ধক মাঁপনার ও অপরের হিত 
সাধন করিয়াছে এবং সমগ্র বস্তুতত্ব জানিতে পারিয়াছেঃ সেই ব্যক্তিই 

সারমধ্যে সার ॥ ৫॥ 
শিষ্য ।--গুরো! কোন্‌ বস্তু মদিরার হ্যায় উন্মত্ত করিতে পারে? এই 
ংসারে কাহার দস্থ্য ? সংগারের কারণ কি আর শরীরের শক্র কে? 

শুরু 1_ব্ৎস! জ্েহই মদিরার শ্ডায় মানবগণকে উন্মত্ত করে, যে ব্যক্তি 

পুত্রকলত্রাদির সেহে বশীভূত, তাহার হিভাঁিতবিবেচন।৷ থাকে না, পুভ্রাদির 


প্রশ্নোত্তররত্বমালি ৯৩ 


কস্মান্তয়মিহ মরণাদন্ধাদপি কো বিশিষ্যতে রোগী | 

কঃ শুরো যো ললনালোচনবাশৈন“চ ব্যথিত ॥ ৭ ॥ 
পাতৃং কণণাঞ্চলিভিঃ কিমমৃতমিব্‌ বুজাতে সদৃপদেশঃ | 

কিং গুরুণায়! মূলং ষদেতদ প্রার্থনং নাম | ৮ ॥ 

কিং গহনং স্বাচরিতং কশ্চতুরো ষে। ন খণ্ডিতস্তেন : 

কিং নি কিং লাঘবমন্তধনপরা যাচ mM ১ ॥ 


রিনা কোন প্রকার ₹ ায়বিরুদ্ ভা সে কাতর হয় না । এই সাংসা- 
রিক বিষয়লকলই প্ররুত দশ্থ্য, অর্থাৎ দন্থাগণ যেমন অনিষ্ট করিয়া থাকে, বিষয়- 
ভোগে নিরত হইলেও তদ্রপ নানাবিধ অকার্ধা করিতে হয় এবং পরকালের , 
কল্যাণজনক কাঁধ্যে অনুরাগ থাকে না, সুতরাং ঢায দম্্যবৎ ৷ বিষয়তৃষ্ণাই 
ভববন্ধনে বদ্ধ হইবার একমাত্র হেত আর শনুদ্যোগই স্বীয় দেহের শত্রু ॥'৬॥ 
শ্ষা ।--লোকে কাহাকে সর্বাপেক্ষা ভয় করে? কোন্‌ ব্যক্তি অন্ধ হইতে 
বিশেষ এবং কাহাকেই বা শর বলা যায়? 
গুরু |--বঙ্ন! প্রাণিমাত্রই মরণকে ভয় করিয়া থাকে, যে ব্যক্তি বিকার- 
রোগী, তাহাকে অন্ধ হইতে বিশেষ বলিয়া জানিবে এবং যে ব্যক্তি কামিনীগণের 
কটাক্ষপূর্ণলোচনভঙ্গীতে বিমোহিত না হয়, সৈই ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা শুর ॥ ৭ ॥ 
শিব। |--মহাশয় ! কোন্‌ পদার্থ কণে ধার গ্যায় প্রতীয়মান হয় ? 
গুরু ।--বৎস ! সদুপদেশই কর্ণের সুধাস্থবরূপ । 
শিষ্য ।-- গুরে! । গৌরবের কারণ কি? . 
গুরু ।--অপ্রার্থনাই গোরবের কারণ. মর্থাৎ ষে ব্যক্তি কখনও কাহার 
নিকট প্রার্থনা করে না, ভাগর সর্ধাপেক্ষা গৌরব থাকে ॥ ৮ ॥ 
শিষ্য ।--মশান্বন্‌ ! অতি ভুর্গন্য কি? কোন্‌ বাক্তি বা অতি চতুর কাহাঁকে 
রারিদ্রা বলা যায় এবং লঘুতার কারণ কি? 
গুরু !--বংস ! স্ধীলোকের চরিত্রই দুর্গম অর্থাৎ উহা কেহ বুঝিতে পারে 
না; যে ব্যক্তিকে দেহস্থ বিপু মানি চৌরগণ কখন বঞ্চনা করিতে পারে নাই, 
তাহাকে অতি চর বলিয়া জানিবে; অসন্তোষই দারিদ্রা, যে ব্যক্তির প্রচুর 
সম্পত্তি থাকিলেও যদি তাহাতে তাহার মনের তৃপ্তি না থাকে, তাহ! হইলেই 
সে ব্যক্তি সৰ্ব্বত্ৰ প্রার্থন। করিতে থাকে, আর অপরের নিকট যাচ্ধা করিলেই 
রং ব্যক্তি অতি লঘু বলিয়া গণনীর হয়; স্থতরাং যাদ্জাই লঘৃতার কারণ ॥ ৯ ॥ 
A 


৯৪ শঙ্করাচাধ্যের গ্রন্থমালা | 


কিং জীবিতমনবদ্যং কিং জাডাৎ পাটবেহপ্যনবভাসঃ | 
কে! জাগঞ্ভি বিবেকী ক! নিদ্রা মূঢ়তা জন্তোঃ ॥ ১০ ॥ 
নলিনীদলগতজলবন্তরলং কিং যৌবনং ধনং চানুঃ | 

ক শশধরকরনিক রান্ুকারিণঃ সজ্জন! এব ॥ ১১ | 

কে! নরকঃ পরবশতা কিং সৌখ্যং সর্ববসঙ্গবিরতির্ষা | 
কিং সাধ্যং ভতহিতং কিমু প্ৰিয়ং প্রাণিনামসবঃ ॥ ১২ ॥ 
কিং দাঁনমনাকাক্ং কিং মিত্রং যন্লিবর্তক্নতি পাপাৎ ॥ ১৩ 


পিষ্য।__কোন্‌ জীবন শ্ৰেষ্ঠ ? কাহাকে জড়তা কহে? কোন্‌ ব্যক্তি নিয়ত 
 জাগ্রদবস্থায় আছে এবং কাহাকেঈ বা প্রকৃত নিদ্রা বল! যায়? 

গুরু ।_-বৎস! যাহার জীবন কখনও নিন্দালাভ করে নাই, তাহার জীবনই 
শ্রেষ্ঠ জীৰন । কার্ধামাত্রে ' অপটুতার নাম জড়তা , যে ব্যক্তি বিবেকী, তাঁহাকে 
জাগরিত কহে এবং মুঢ়তাই প্রীণিগণের নিদ্রা ৷ বিবেকী ব্যক্তি সর্বদাই সকল 
জানিতে পারে, মুঢব্যন্তি কিছুই জানিতে পারে না) সুতরাং বিবেকীকে জাগ- 
রিত ও মূঢ় ব্যক্তিকে নিদ্রিতবৎ বল! যায় ॥ ১০ ॥ 

শিষ্য ।_গুরো ! কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্য পদ্মপত্রপ্কিত সলিলবৎ চঞ্চল এবং কোন্‌ 
কোন্‌ ব্যক্তি চন্দ্রমার করনিকরের অনুরূপ কাধ্য করে? 

গুরু ।--যৌবন, ধন ও মাঘুঃ ইহাঁরাই কমলদলগত জলের ন্যায় চঞ্চল; 
যাহারা সজ্জন, তাণারা চন্দ্ররশ্মির হায় স্বদেশ বিদেশ সমুদায় সমুজ্জ্বল করিয়। 
থাকে ॥.১১ ॥ 

শিষ্য ।-_মহাত্মন! নরক +, সুখ কি, কর্তব্য কাধ্য কি এবং সকলের 
প্রিয় কি? 

গুরু ।- বৎস! পরবশ্ঠতাই নরক, যে ব্যক্তি পরের বশীভূত থাকিয়া জীবন- 
যাত্রা নিৰ্বাহ করে, তাহার নরকভোগবৎ যন্ত্রণা হয়। সর্বসংসর্গপরিত্যাগই সুখ, 
প্রাণিগণের হিতসাধন করাই মনুষ্যবর্গের কর্তব্য ও স্ব স্ব প্রাণহই সকলের 
প্রিয় ॥ ১২॥ | 

শিষ্য ।-_গুরো ! কোন্‌ প্রকার দানকে প্রশস্ত দান কহে? কাহাকে মিত্র 
বলিয়া জানিতে পারি ? 

গুরু ।--বৎস ! যে'প্রকার দান করিলে গৃহীতার আকাজ্জার নিবৃতি হয়, 
তাহাই প্রশস্ত এবং যে ব্যক্তি পাপাচরণ হইতে নিবৃত্ত করে, সেই পরম মিত্র ॥১৩| 


প্রশ্বোত্তররত্বমালিকা | ৯৫ 


কোইহলঙ্কারঃ শীলং কিং বাচাং মণ্ডনং সত্যম্‌। 
কিমনধ্যফলং মানঃ সুসঙ্গতিঃ ক! স্বখাবহ। মৈত্রী | ১৪ ॥ 
সর্বব্যসনবিনাশে কো দক্ষঃ সর্ধথা পরিত্যাগী । 
কোইন্ধো যোহকাৰ্যযারতঃ কো বধিরে। যঃ শৃণোতি ন হিতানি ॥ ১৫ ॥ 
কো মূকে! যঃ কালে প্রি্নাণি বন্ত,ং ন জানাঁতি। 
কিং মরণং মুখ ত্বং কিমনর্ধ্যং দত্তমবসরে যচ্চ ॥ ১৬ ॥ 
শিষ্য ।-_পুরুষের অলঙ্কার কি, বাক্যের ভূষণ কাহাকে বল! যায়, অমূল্য ফল 
কি এবং সুসঙ্গতিই বাকি? 
গুরু ।--সুশীলতাই পুরুষের অলঙ্কার, সুশীল পুরুষই সর্বত্র শোভা পায়, 
সত্যতাই বাক্যের ভূষণ, সতাবাকা দোঁষযুক্ত হইলেও যেমন শোভা পায়, অসত্য- 
বাক্য নানা প্রকার গুণশালী হইলেও তদ্রপ শোভা পায় না । মানই , অমূল্য 
ফল, সম্মানলাভ করিলে যেমন চিত্তে আনন্দ বোধ হয়, শত শত অর্থ পাইলেও 
তদ্রপ আনন্দ হইতে পারে না, আর স্থুখকরী মিজ্রতাকেই সুসঙ্গতি বল! ধায়, 
উত্তম বন্ধুর সংসর্গে যেমন কার্যাসাধন হইয়! থাকে, অন্ত কিছুতেই তন্জরপ হই- 
বার সম্ভাবনা নাই ॥ ১৪ ॥ 
শিষ্য ।_-প্রভো ! পোন ব্যক্তি সর্ধ প্রকাব দুঃখ বিনাশ করিতে পারে ? 
গুরু ।_যে ব্যক্তি সব্বতাগী, সংসারে তাহার কোন এপ দুঃখ নাই । 
শিষ্য !--অন্ধ কে এবং বধির কাহাকে বলা যায় ? 
গুরু |--যে ব্যক্তি অকার্ধ্যে রত, তাহাকে অন্ধ এবং যে হিতবাক্য শুনিয়। 
তদ্রপ আঁচরণ করে না, তাহাকেই বধির কহে৷ যে ব্যক্তি কার্য্যাকার্য্য জানে 
না, তাহার নেত্র থাকিয়াও]কোন ফল নাই এবং যে হিতোপদেশ শ্রবণ করে 
না, তাহার কর্ণে কি প্রয়োজন ? অতএব অকার্য্যরতই অন্ধ এবং হিতোঁপদেশ- 
অবজ্ঞাকারীই বধিব বলিয়া গণ্য ॥ ১৫ ॥ | 
শিষ্য ।_-কোন্‌ ব্যক্তিকে মুক বলা যায়, মরণ কাহাকে বলে এবং কোন্‌ 
বস্তু অমুল্য ? 
গুরু ।_-যে বাক্তি যথাকালে প্রিয়বাক্য বলিতে জানে ন, তাহাকে মুক 
কহে; মূখতাই মরণ অর্থাৎ মূখব্যক্তির জীবিত থাকিয়া কোন ফল নাই, আর 
সময়বিশেষে যাহ! দান করা যায়, তাহাই অমূল্য সর্থাং কোন কোন সময়ে 
সাধারণ বস্তু প্রদান করিলেও গৃহীতার এরূপ উপকার হয় যে, কিছুতেই তাহার 
মূলাহইতে পারে না ॥ ১৬ ॥ 


৯৬ শঙ্করাচাধোর গ্রন্থমাল 


আমরণাৎ কিং শলাং প্রচ্ছন্ন, যৎকৃতং পাপম্‌। 

কুৰ বিধেয়ো যত্বো বিগ্ভাভ্যাসে সদৌবধে দানে ॥ ১৭ | 
অবধীরণ। কু কার্ধ্যা খলপরযোধিৎপরধনেষু। 

কাহনি শমন্থুচিন্ত্যা সংদারাসারতা। ন তু গ্রমদা | ১৮ ॥ 
কা প্রেরসী বিধেরা করুণ! দীনেবু সজ্জনে মৈত্রী । 

কঃ পুজাঃ সদ্ধ ভ্তঃ কমধমমাচক্ষতে চলিতবুত্তম্‌ || ১৯ ॥ 
কণ্ঠগতৈরপ্যস্থভিঃ কন্তাত্ম ন বশমুপবাতি । 

সুখ স্ত বিষাদবতো রি চ কৃতদ্নস্ত ২০ | 

কেন জিতং জগদেতৎ সতাতিতিক্ষাবত! পুংসা । 

কুত বিপেয়ো বাসঃ সজ্জননি কটেইথবা কাশ্যাম্‌ ॥ ২১। 


শিষ্য _ভগবন্‌। কোন্‌ কাৰ্য্য করিলে আমরণান্ত হৃদয়ে শল্যবৎ ক্লেশ হয়? 

গুরু ।--বৎস ! গুপ্ত পাপই আমরণাস্ত হৃদয়ে শল্যবৎ ক্লেশ দেয় । 

শিষ্য ।--মহাত্মন্‌ ! কোন্‌ কাৰ্য্যে নিরন্তর যত্ব করা বিধেয়? 

গুরু ।-_বিছ্াভ্যাসে ও দানে নিয়ত যত্র করিবে ॥ ১৭ ॥ 

শিষ্য '_-গুরো ! কোন্‌ কার্যে সর্বদা অবজ্ঞা এবং কি চিন্তা করিবে? 

গুরু ।- -বংস ! খল, পরস্ত্রী ও | পরধনে সব্বদ! অবজ্ঞা করিবে। কদাচ 
থলের সংসর্গ করিবে না এবং পরক্ত্রী ও পরধনে অভিলায ত্যাগ করিবে। আর 
এই সংসার যে অসার, ইহাই দিবারাত্রি চিন্তা কর, স্ত্ীচিন্তা করিবে না ॥ ১৮ ॥ 

শিষ্য ।_-কোঁন্‌ কার্য্যের অনুষ্ঠানকে সব্বদ! প্রিয় ও অবশ্য কর্তব্য বলা যায়? 

গুরু ।--দীনের প্রতি কৃপা ও সজ্জনের সহিত মিত্রতাকেই প্রিয় ও সব্বদা 
কর্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিবে । 

শিষ্য |__গুরো ! কোন্‌ বাক্তি পূজ্য এবং কাহাকেই বা অধম বলা যায়? 

গুরু !'--যে ব্যক্তি সচ্চরিত্র, তাহাকেই সকলে পুজ্য বলিয়া জানিবে. আর 
যে ব্যক্তি অসচ্চরিত্র, তাহাকে 'অধম- কহে ॥৯৯ ॥ 

শিষ্য ।_ গুরো ! কোন্‌ ব্যক্তি প্রাণাস্তেও বশীভূত হয় না? 

গুরো 1 প্রাণ ওষ্টাগত হইলেও মুখ, বিষাদী ও কৃতদ্র যক্তির। 1 বশীভূত হয় 
না । মুখ, বিষাদী ও কৃতন্ন ইহারা অন্ুনয়বিনয়েও বশীভূত হয় না ॥ ২০ ॥ 

শিষ্য --গুরো! কোন্‌ ব্যক্তি এই অনন্ত জগৎকে জয় করিতে পারিয়াছে ? 

গুরু ।-যে ব্যক্তি সত্যনিষ্ঠ ও সহিষ্ণু, সেই ব্যক্তি জগৎকে জয় করিয়াছে ।, 


প্রশ্নোভ্তরত্বমালিকা | ৯৭ 


কস্মৈ নমস্কি য়| স্তাদ্দেবানামপি দয়া প্রধানস্ত । 
কম্মাদুদ্বেজিতব্যং সংসারারণ্যতঃ সুধিয়1” ২২ ॥ 

কম্ত বশে প্রাণিগণঃ সত্যপ্রিয়ভাষিণে! বিনীতন্ত । 

ক স্থাতব্যং ন্তায্যে পথি দৃষ্টার্থলীভায় ॥ ২৩॥ 

বিদ্যা দ্বিলসিতচপলং কিং দুর্জ্জনসঙ্গতিষু বতয়শ্চ । 
কুলশীলনিস্কম্পাঃ কে কলিকালেহপি সৎপুরুষাঃ ॥ ২৪ ॥ 
কিং শোচ্যং কার্পণ্যং সতি বিভবে কিং প্রশস্তধোদাধ্যম্‌। 
তন্ুতরবিভবস্ত প্রভবিষ্ণোবর! কিং যৎঃসহিষ্ণুত্বম্‌ ॥ ২৫॥ 


শিষ্য ।--গুরো ! কোন্‌ স্থানে বাস করা কর্তব্য ? 
গুরু ।-_-সঙ্জনসমীপে অথবা কাশীতে বাস করাই সাধুজনের কর্তব্য ॥ ২১ ॥ 
শিষা । -দেবগণের অপেক্ষাও কাহাকে সৎকার করা কর্তব্য? » ' 
গুরু ।--যে ব্যক্তি অতিশয় দয়াশীল, তিনিই সর্বাপেক্ষা সৎকারের পাত্র। 
শিষ্য ।--স্লুধী ব্যক্তিরা কাহাকে ভয় করিবে? | 
গুরু ।--খাহারা সুধী,ঠাহারা এই সংসাররূপ অরণ্য হইতে ভীত হুইবেন॥২২] 
শিষ্য ।-__প্রাণিগণ কাহার বশীভূত হয়? 
গুরু ।--যাহার! সত্য প্রতিজ্ঞ, প্রিয় ভাষী 'ও বিনীত,সকল মনুষ্যই তাহাদিগের 
বশীভূত হইয়া থাকে । 
শিষ্য ।-_গুরে!। সাধুশীল ব্যক্তিরা কি ভাবে অবস্থান করিবে? 
গুরু ।__ন্টাধ্যপথে অবস্থান করাই সাধুদিগের কর্তব্য ॥ ২৩ ॥ 
শিষ্য ।--বিছাতের ন্যায় চঞ্চল কি? 
গুরু ।-_দুর্জীনের সহিত সদ্ছাব ও যুবতী ইহারাই বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল। 
‘শষ্য ।-- গুবো! কাহার! কুলগীলবান্‌ হইয়াও অচঞ্চল ? 
গুরু |--বৎস ! কলিকালেও যাহারা সৎপুরুষ, তাহাপ্দগের কুলশীলাদি 
মাভমানপামগ্রী থাকিলেও আত্মগৌরব প্রকাশ করে না|] ২৪ ॥ 
শিষ্য 1--ভগবন! কি শোচনীয় এবং কি প্রশংসনীয়? 
গুরু ।-_বৎস! শ্রশ্বর্য্যসম্তব হইলে কৃপণতাই শোচনীয় এবং সর্ববিষয়ে 
গঁদাধ্যই প্রশংসনীয় । 
। শিষ্য ।_-গুরো ! অন্নবিভবসম্পন্ন ও মহাধনশালী, ইহাদিগের কর্তব্য কি? 
i গুরু ।--ধনশালী বা নিদ্ধন সকলেরই সহিষ্ণুত] কর্তব্য ॥২৫ ॥ 


১৩ 


৯৮ শঙ্করাচার্যযের গ্রন্থমাল। | 


চিন্বামণিরিব ছলভমিহ কিং কথয়ামি চতুর দ্রম্‌। 

কিং তদ্বপ্তি ভুয়ো বিধৃততমসে! বিশেষেণ ॥ ২৬ ॥ 

দান প্রিয়বাকসহিতং জ্ঞানমগব্র্য শে ধ্যম। 

বিভ্তং ত্যাগসমেতং দুল ভমেতচ্চতুর্ভদ্রম্‌ ॥ ২৭ ॥ 

ইতি কণঠগত। বিমলা প্রশ্নোত্তররত্রমালিক৷ যেধাম্‌। 

তেইমুক্তা'ভরণ! অপি বিভান্তিবদ্বতৎসমাজেষু ॥ ২৮ 
ইতি শ্রীমচ্ছস্করাচার্ধ্যবিরচিতা গ্রশ্নোভ ররত্বমালিকা ॥ 


গঙ্গাস্তোত্র। 


৪৪582 
শ্রীগঙ্গা য় নমঃ। 
দেবি স্থরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে, ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে । 
শঙ্করমৌলিবিহারিণি বিমলে, মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে 
ভাগীবথ স্থখদাফিনি মাতস্তব জলমহিম। নিগমে খ্যাতঃ । 
ন জানে তব মহঠিমানং, পাহি ক্লুপাময়ি মামজ্ঞানম্‌ ॥ ২ ॥ 
শিষ্য ।__ভগবন্! চিন্তামণির 'গ্রায় দুল ভ কাঁহাকে বলা যায়? 
গুরু । চতুর্ভদ্রকেই চিন্তামণির, ন্যায় দুল ভ কহিয়া থাকে । 
শিষ্য ।-_-গুরো ! আপনার কৃপায় আমার অজ্ঞানতা নষ্ট হইয়াছে, আপ! ন 
যে চতুর্ডদ্রের নাম উল্লেখ করিলেন, তাহা বিশেষ করিয়া ব্যক্ত করুন্‌ ॥ ২৬॥ 
গুরু ।-_প্রিযবাক্য প্রয়োগপুর্বক দান, গর্বশূন্য জ্ঞান, ক্ষমাসহিত শৌধ্য এবং 
দাঁনসহিত বিত্ত, এই চারিটাই চিন্তামণিবৎ দুল ভ ॥ ২৭ ॥ 
এই প্রশ্নোত্তররত্রমাল! যাহার! কণ্ঠে ধারণ করিক্নাছে, তাহাদিগের মণিমুক্তা 
প্রভৃতি অন্য বিভূষণ না থাকিলেও বিদ্বতমাজে শোভা পাইয়। থাকে ॥ ২৮ ॥ 
ইতি প্রশ্নোত্তররত্রমালিক] সমাপ্ত । 


দেবি গঙ্গে! তুমি অমরবৃন্দেরও ঈশ্বরী, ভগবতি ! তুমি ত্রিভূবন পরিত্রাণ 
কর,তুমি তরলতরঙ্গময়ী এরং মহেশ্বরের মস্তকে বিহার করিতেছ,তোমাতে কোন- 
রূপ মলসম্পর্ক নাই। জননি! তামার পাদপদ্ধে আমার চিত্ত নিরত থাকুক !১ 

দেবি! ভগীরথ তোমাকে ব্রহ্মধাম হইতে ভূলোকে আনিয়াছিলেন,তুমি স: 


গঙ্গাত্তোত্ত । : a> 


হরি পাদ পদ্মতরঙ্গিণ গঙ্গে, হিমবিধুমুক্তাধবলতরঙ্গে ৷ 

দুরীকুরু মম ছুক্কৃতিভারং, কুরু কৃপাময়ি ভবসাগরপারম্‌ ॥৩। 

সব জলমমলং যেন নিপীতং, পরমপদং খলু তেন গৃহীতম্‌। 
মাতর্গলে ত্বয়ি যো ভক্তঃ, কিল তং দ্রষ্টং ন যমঃ শক্তঃ ॥৪ | 
পতিতোদ্ধারিণি জীঙ্ৃবি গঙ্গে, খণ্ডিতগিরিবর মণ্ডিতভঙ্গে । 
ভীষ্মজননি মুনিবরকন্যে, পতিষ্ঠীনিবারিণি ত্ৰিভুবনধন্যে ॥ ৫ ॥ 
কল্পলতামিব ফলদাং লোকে, প্রণমতি যস্তাং ন পতীত শোকে । 
পারাবারবিহারিণি গঙ্গে, বিমুখবনিতা কুততরলাপাঙ্গে | ৬ ॥ 
নরকনিবাবিণি জাহ্নবি গঙ্গে US মহিমোত্তঙ্গে ॥ ৭॥ 


৬ 


শশা 


প্রাণিগণের সখ প্রদান না থাক। মাতঃ।! তোমার মাহাত্ম্য দি গমেও 
পঠিত আছে, আমি তোমার মহিমা কিছুই জানি না, তুমি এ অজ্ঞানকে পরি- 
ক্রাণকর ॥ ২ ॥ 

গঙ্গে ! তুমি শ্রীহরির পাদপদ্মে তরঙ্গরূপে বিদ্যমান ছিলে । দেবি! তোমার 
তরষসকল হিরমাশি, চন্দ্র ও মুক্তার ন্যায় শ্বেতবর্ণ । কৃপাময়ি ! তৃমি আমার 
পাগ্রাশি দূরীকৃত করিয়া! আমাকে সংসারসাগরের পারে উত্তীর্ণ কর ॥ ৩॥ 

দেবি! যে বাক্তি তোমার জলপান করিয়াছে, সে পরমপদ পাইয়াছে । 
গহে | যে মনুষ্য তোমাকে ভক্তি করিয়। থাকে, কদাচ শমন তাহাকে দর্শন 
করিতে পারে না অর্থাৎ তোমার ভক্তগণ যমপুরে. না যাইরা বৈকুণে নি 
করিয়া থাকে ॥ ৪ ॥ 

দেবি গঙ্গে! তুমি পতিতজনকে পরিত্রাণ কর, তুমি পর্বতপতি হিমালয়কে 
থগুন করিয়াছ, তোমার ভঙ্গী অতি সুশোভিত, তুমি ভীম্মের জননী এবং জু - 
মুনির কন্যা, ত্রিভবনে তোমা অপেক্ষা পাতকহারিণী আর কেহ নাই ॥ ৫ ॥ 

দেবি ! তুমি কল্পভার ন্যায় ফল প্রদান কর অর্থাৎ ভক্তবুন্দ তোমার নিকট 
যাহা কামন! করে, তৃমি তাহাই প্রদান করিয়া থাক। যে তোমাকে প্রণাম 
করে, সে কদাচ শোকে পতিত হয় না। দেবি ! তৃমি সমুদ্রের সহিত বিহার কর, 
তোমার ভক্তগণ কদাঁচ নারীগণের চঞ্চল কটাক্ষে বিমুগ্ধ হয় না ॥.১॥ 

গঙ্গে । যে ব্যক্তি তোমার জলে স্নান করিনাছে, পূনরায় সে জননীজঠরে 
প্রর্নেশ করে না। হে জাহৃবি ! 1 তনি ভক্তগণের নরক নিবারণ কর এবং পাপ- 
নী | নিবারণ করিয়া! থাক, কেহই তোমার মাহাত্ম জানিতে পারে না ॥৭ || . 


১০৪ * শঙ্করাচার্য্ের গ্রন্থমালা । 


পুনরসদঙ্গে পুণ্যতরঙ্গে, জয় জয় জাহ্ৃবি করুণাপাঙ্গে 
ইন্্রমুকুটমণিরাজিতচরণে, স্থখদে শুভদে সেবকশরণ্যে ॥ ৮ ॥ 
রোগং শোকং তাপং পাপংহর মে ভগবতি জর ূ 
্রিভুবনসারে বনস্থধাহারে, ত্বমসি গতির্মম খুলু সংসারে ॥ ৯ 
অলকানন্দে পরমানন্দে, কুরু কৃপাময় কাতরবন্দ্যে । 

তব তটনিকটে যন্ত নিবাসং,খ্্ু বৈকৃঠে তত্ত নিবাসঃ॥ ১* ॥ 
বরহমিহ নীরে কমঠো মীনঃ, কিংবা তীরে শরটঃ ক্ষীণঃ | 

অথবা গব,যতিশ্বপচো দীনস্তব ন হি দূরে নৃপতিঃ কুলীনঃ ॥ ১১ । 
ভে! ভুবনেশ্বরি পুণ্যে ধন্যে, দেবি দ্রবময়ি মুনিবরকন্যে। 

গলা স্তবমিদমমলং নিত্যং, পঠিত নরো যঃ স জয়তি সত্যম্‌ ॥ ১২ ॥ 


দেবি! তোমার জন্মাস্তরমুক্ত দেহ নাই, তোমার তরঙ্গসকল অতি পুণ্য 
প্রদান করে, জাহ্নবি। তোমার দর্শন কৃপাপুর্ণ, তোম! হইতে কাহারও উৎকর্ষ 
নাই। মাতঃ! তোমার চরণ দেবরাজ ইন্দ্রের মুকুটমণি দ্বারা সমুজ্জল হইয়া 
আছে, তুমি সকলকে স্থথ ও শুভ প্রদান কর এবং যে তোমার সেবক হয়, তুমি 
তাহাকেই আশ্রয় প্রদান করিয়া থাক | ৮॥ 

হে ভগবতি ! তুমি ভক্তগণের রোগ, শোক, তাপ," পাপ ও কুমতি হরণ 
কর। তুমি ত্রিলৌকের সারভূত্বা এবং অবনীর হারস্বরূপে বিদ্যমান আছ । 
দেবি! এই সংসারে একমাত্র তুমিই আমার গতি অর্থাৎ আমি কেবল তেমা- 
কেই আশ্রয় করিলাম ৯॥ 

দেবি! তুমি অলকানন্দ! এবং তুমিই পরমানন্দস্বরূপা ; আমি কাতর হইয়া 
তোমাকে বন্দনা করিতেছি, তুমি আমাকে কৃপা কর। মাতঃ! যে ব্যক্তি 
তোমার তটসন্লিধানে অবস্থিতি করে, অন্তকালে তাহার বৈকুণ্ঠে বাস হয় ॥ ১০ ॥ 

দেবি! তোমার জলে কচ্ছপ বা মীন হইয়া! থাকি, তোমার তীরে ক্ষীণতর 
রুকলাস হইয়! বাস করি অথবা ক্রোশদ্বয়মধ্যে অতি দীন চণ্ডালকুলে জন্ম পরি- 
গ্রহ করিরা থাকিতে বাসনা করি, তথাপি দূরদেশে কুলীন নরপতি হইতে বাসনা 
করি না ॥ ১১1 | 

দেবি! তুমি ত্রিতৃবনের ঈশ্বর, তুমিই পুণ্যস্বরূপা, তোমা হইতে কাহারও 
প্রীধান্ত নাই, ভুঙ্গি জলমরী ও মুনিবরের নন্দিনী । যে মনুষ্য প্রতাহ এই গা 
স্তব পাঠ করে,সে নিশ্চই সকল জয় করিতে পাবে ॥ ১২ ॥ 


ko 


Cd 


শিবভুজঙ্গপ্রযাতত্তোত্ৰ । 


যেষাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তিন্তেষাং ভবতি সদা! সুখমুক্তিঃ | 

মধুরকাস্তাপজ ঝটিকাভিঃ, পরমানন্দকলিতললিতাভিঃ ॥ ১৩ | 

গঙ্গাব্জোত্মিদং ভবসারং, বাঞ্চিতফলদং বিহিতামলসারম | 

শঙ্করসেবকশঙ্কররচিতং, পঠতি বিষয়ী স্তব ইতি চ সমাপ্ত; ॥ ১৪ ॥ 
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যাবিরচিতং গঙ্গান্তোত্রম্‌॥ 


শিবভুজন্গ প্রয়াতস্তোত্র । 


শ্রীগেশায় নমঃ । | 
গলদ্দানগণ্ডং মিলত ঈখথণ্ডং, লচচ্চারুশুগুং জগল্রাণশৌগুম্‌ 
লসদ্দস্তকাণ্ডং বিপদ্তঙ্গচণ্ুং, শিবপ্রেমপিগডং ভজে বক্রতৃপ্ুম্‌ ॥ ১ 
অনাগ্যন্তমাগ্যং প্রং তত্বমর্থং চিদাকারমেকং তুরীয়ং ত্বমেয়ম্‌। 
তরিত্রহ্মমুগ্যং পরবহ্মর্ূপং, মনোবাগতীতং মহঃ শৈবমীড়ে ॥ ১ ॥ 
যাহার মনে অচলা গঙ্গাভক্তি আছে, সে নিয়ত সুখভোগ করিয়া থাকে । 
অতি মধুর ও কোমল পজ ঝটিক! ছন্দে বিরচিত এই গঙ্গাস্তব পরমানন্দ প্রদ ও 
অতি সুললিত ॥ ১৩ ॥ 
এই অসার সংসারমধ্যে উক্ত গঙ্গা-স্তবই সারবান্‌ পদাথ,ইহা ভক্তবুন্দের অভি. 
লযিত ফল প্রদান করে । মহেশ্বরসেবক শঙ্করাচার্য্যরুত এই স্তব সমাপ্ত হইল ॥৯৪। 
ইতি গঙ্গাস্তোত্র সমাপ্য । 


বাহার গণ্ডস্থল হইতে নিরন্তর মদবারি করিত ভইতেছে ও এ মদগন্ধে ভঙ্গ- 
গণ মিলিত হইয়া গগুপ্রদেশে আকুলভাবে রহিয়াছে, ধাহার স্চারু শুণ্ড অনবরত 
চঞ্চল হইতেছে, জগতের পরি্রাণকার্যে যিনি নিয়ত নিরত আছেন, যিনি কাণ্ড 
তুল্য দন্ত ধারণ করিয়াছেন, যিনি জগতের বিপদ্িনাঁশে প্রচণ্ডরূপী এবং মহে- 
শ্বরের পরম প্রেমাম্পদ, সেই বক্রতুণ্ড গজাননকে ভজনা করি || ১॥ 

যাহার আদি নাই,অন্ত নাই, অথচ যিনি সকলের আদি, যিনি পরমত স্বরূপ, 
যিনি সকলের আরাধা, মিনি চিন্ময়, অদ্বিতীয় তুরীয় বঙ্গ, কেহই বাহার পরিমাণ 
কণ্পিতে সমর্থ হয় না, হরি ও ব্রচ্ছা বাহার অন্বেষণ করিয়া থাকেন, যিনি পরব্রঙ্গ- 

এবং মনোবাক্যের অতীত, সেই তেজঃপুঞ্ত শৈবকে ভজনা করি ॥ > ॥ 


১০২ শঙ্করাচার্ষের গ্রন্থমালা । 


স্বশক্ত্যাদিশক্তাস্থসিংভাসনস্থং মনোহারিসর্ব্দাঙ্গরত্বাদিভূষম্‌ । 
জটা ীন্দ্গঙ্গাস্ডিশশ্ঠর্কমৌলিংপরং শক্তিমিত্রং নমঃ পঞ্চবক্ত ম্‌ ॥ ৩॥ 
শিবেশীন ততপুরুধাঘোরবামাদিভিব ক্গভিজন্সখৈই ষড় ভিরনৈঃ | 
অনৌপমাষটিংশতং তত্ববিগ্ভামতীতং পরং ত্বাং কথং বেত্তি কোবা ॥৪৷ 
প্রবালপ্রবাহপ্রভাগোণমর্দ্ধং, মরুত্বন্মণিশ্রীমহঃশ্যামমন্ধম্‌ ৷ 
গুণস্থ্যতমেকঃ বপুশ্চৈকমস্তঃ, স্মরামি স্মরাপত্তিসংপত্তিতেতুম্‌ ॥ ৫॥ 
স্বসেবাসমায়াতদেবাসুরেন্দ্রা, নমন্মৌোলিমন্দারমালাভিযিক্তম 
নমস্তামি শস্তো পদাস্তোরুহং তে,ভবাস্তোধিপোতং ভবানীবিভাবাম্‌ ॥৬) 
জগন্নাথ মন্নাথ গৌরীসনাথ, 'প্রপন্নান্তকম্পিন্‌ বিপন্নার্তিহারিন্‌। 
মহঃজ্জোমভূতৈঃ সমস্তৈকবন্ধো, নমন্তে নমন্জে পনস্তে নমোইস্ত্র ॥ ৭ ॥ 
ধিনি স্বীয় শক্তিবলে গাদিশন্ডিকাপ সিংহাসনে সংস্কিত আছেন, মনোহর রত্রে 
যাহার সর্বাঙ্গ সমলঙ্কৃত, বাহার শিরোৌদেশে জটাভার, গলে নাগযজ্ঞোপবীত, 
মস্তকে গঙ্গা, গলে অস্তিমালা এবং ললাটে চন্দ্র ও সূর্য্য বিরাজিত, যিনি পরমাম্া 
এবং পরমশক্তির মিত্র, সেই পঞ্চাননকে নমস্কার ॥ ৩ ॥ 
ব্ৰহ্ম প্ৰভৃতি অমরবন্দ শিব, ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর ও বামদেবাদি নামে 
এবং নমঃ স্বাহা প্রভৃতি বড়ঙমন্থে নিয়ত বাহার উপাসনা করেন, কোন উপমান 
দ্বারা বীহাঁকে জালা যায় না, যিনি মটত্রিংশং তত্ববিষ্ঠার সতী ত,তমিই সেই পর- 
ব্রহ্ম ; অতএব হে মহেশ্বর । কে তোমাকে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয়? ৪ ॥ 
ধীহার অর্ধ অঙ্গকাস্তি নূতন পল্লপবসমুহের ন্যায় রক্তবর্,যিনি সকলের পূজনীয়, 
গোমেদ মণির ন্যায় যাহার স্কলেবরের অপরাদ্ধ ভাগ শোভা পাইতেছে, যিনি 
ত্রিগুণাতীত, যিনি কামদেবের উৎপত্তি ও সংহারের হেতৃ, সেই সনাতন পরম- 
ব্ৰহ্মরূপী মহাদেবকে নমস্কার করি ॥ ৫ ॥ 
হে শস্তে।! তোমার সেবার জন্য স্ুরবন্দ ও অস্ুবেন্দ আগমন করিয়! পদ- 
তলে নিজ নিজ মস্তক স্থাপন করিলে স্ররাস্থবরগণের মৌলিস্তিত মন্দারপুষ্পে যে 
চরণ রঞ্জিত হয়, তোমার সেই চরণকমলে নমস্কার । এ পাদপদ্ম ভবসংসার-পারা- 
বারের তরণীস্বরূপ এবং এ চরণদ্বয় নিরন্তর ভবানী দেবী ধান করিয়া থাকেন ॥১৷ 
হে শস্তো ! তুমি জগতের আশ্রয়, সুতরাং আমারও আশ্রয় | ছে গৌরী- 
পতে ! তুমি শরণাপন্ন বাক্তির প্রতি রূপ প্রদর্শন করিয়া থাক, তুমি বিপন্ন 
ব্যক্তির বিপদ হরণ কর, তুমি স্বীয় তেজঃগ্রভাবে অখিল জনেব বন্ধু; তোমায় 
পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ৭ ॥ | 


শিবভুজঙ্গ প্রয়াতস্তোত্র । ১০৩ 


মহাদেব দেবেশ দেবাদিদেব, স্মরারে পুরারে যমারে হরেতি। 
ক্রবাণঃ স্বরিষ্যামি ভক্তা! ভবন্তং, ততো মে দয়াশীল দেব প্রসীদ ॥ ৮ ॥ 
বিরূপাক্ষ বিশ্বেশ বিষ্ভাদিকেশ, ত্রয়ীমূল শস্তে| শিব ত্রান্বক ত্বম্‌। 
প্রসাদ স্বরারে ত্রাহি পশ্যাইবপৃষ্য, ক্ষমস্থাপ্প,ভীতি ক্ষপা হি ক্ষিপামঃ 1৯| 
ত্বদন্যঃ শরণ্যঃ প্রপন্নস্ত নেতি, প্রসীদ স্মরন্লেৰ হন্যাস্ত দৈন্যম্‌ । 
ন চেত্তে ভবেদ্রক্তবাৎসলাহানিস্ততো। মে দয়ালো দয়াং সন্নিধেহি ॥১০ ॥ 
অয়ং দাঁনকালস্তহং দানপাত্রং, ভবান্নাথ দাত! ত্বদন্তং ন যাচে। 
ভবদুক্তিবেব স্থিরাঁং দেহি মহাংকপাশীল শস্তে। কৃতার্থোইশ্ি তন্মাৎ ॥১১॥ 
পশ্ুং বেংসি চেন্মাং ত্বমেবাধিরূঢঃ, কলঙ্কীতি বা মুদ্ধি, ধসে ত্বমেব। 
দ্বিজিভবঃ পুনস্তেহপি তে ক%ভুযা,ত্ৰদঙ্গীকৃতাঃ শৰক সর্কো্পি ধন্টাঃ ১২ | 
হে মহাদেব! তুমি অমরনিকরের ঈশ্বর, তুমি দেবগণের আদিদেব, তুমি 
কামদেবকে সংহার করিয়াছ | হে ভর! তুমি তিপুরাস্সরকে জয় করিয়াছ, তুমি 
শমনভীতি-নিবারক, আমি তোমাকে ভক্তিসহকারে স্মরণ করি। হে দেব! তুমি 
মতপ্রতি করুণা প্রদর্শন কর এবং প্রসন্ন ভ9 | ৮ ॥ 
ভে বিশ্বেশ্বর ! তোমার নেজসকল বিরূপ (তুমি নিরন্তর উদ্ধানয়নে অবস্থিত 
থাক) তে শন্তো ! তৃমি দেবসকলের যলীভূত্ত; হে শিব! তুমি ত্রিনেত্র, আমি 
তোমাকে স্মরণ করি, তুমি গ্ীসন্ন হইয়া আমাকে পরিত্রাণ কর; মত্প্রতি কপা- 
দৃষ্টি বিতরণ কর, আমাকে রক্ষা কর ও আমাকে পোষণ কর। হে বিশ্বনাথ! 
আমার অপরাঁপ ক্ষমা করিয়া আমাকে পরিত্রাণ কর ॥ ৯ ॥ 
হে মহেশ্বর ! তুমি ব্যতীত বিপদ্গ্র্জ ব্যক্তির আশ্রয় আর কেহ নাই, তুমি 
আমার প্রতি প্রসন্ন হ৭, এই প্রকারে তোমাকে স্মরণ করিলে তমি আশু ভক্তের 
দৈন্য হরণ করিয়া থাক, কখনও তোমার ভক্তবাৎসলোব হানি হর না, তুমি অতি 
কৃপালু, তৃমি আমার প্রতি রুপা বিতরণ কর ॥ ১০ | 
ভে নাথ ! এই ভীষণ কাল উপস্থিত, আমি তজ্জন্য তোমার দানপাত্র তইয়াছি। 
তুমি দাতা,আমি অন্য কিছুই প্রার্থনা! করি না, এইমাত্র প্রার্থনা করি যে, তোমার 
প্রতি যেন আমার অচল! ভক্তি বিদ্যমান থাকে, অতএব আমাকে অচলা ভক্তি 
প্রদান কর। হে শন্তো ! তিমি অতি কৃপালু, আমার প্রতি তোমার কৃপা হইলেই 
চরিতার্থতা বোধ করিব ॥ ১১ ॥ 
| হর! আমাকে যদি পশু জ্ঞান কর, তাহা হইলে আমাতে আরোহণ 
করাঁ আর আমি যদি কলঙ্কী হই, তবে তুমি আমাকে ললাটদেশে ধারণ করিও 


১০৪ শক্করাচাধ্যের গ্রস্থমাল। । 


ন শক্লোমি কর্ত ং পরদ্রোহলেশং, কথ, প্রীয়সে ত্বং ন জানে গিরীশ। 
তদা হি প্রসন্নোৎসি কস্তাপি কান্তাস্ুতদ্রোহিণে বা পিতৃদ্রোহিণো বা ॥১৩। 
স্ততিং ধ্যানমচ্চা যথাবদ্বিধাতুং, ভজন্নপ্যজানন্মহেশাবলম্বে। 
ত্রসন্তং জুতং আাতৃমগ্রে যুকপ্তোষমপ্রাণনির্বাপণং ত্বৎপদাজম্‌ ॥ ১৪ ॥ 
অকণ্ে কলক্কাদনঙ্গে ভূজঙ্গাদপাণো কপালাদভালেইনলাক্ষাৎ । 
অমৌলৌ শশঙ্কাদবামে কলত্রাদহং দেবমন্তং ন মন্যে ন মন্তে ॥ ১৫ ॥ 

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচাধ্য-শ্রীমৎশঙ্করাচাধ্যবিরচিতং * 

শ্রীশিবভূভঙ্গ প্রয়াতস্তো এম্‌ ॥ 


কেননা, তুমি পশুবাহন ও চন্্রমৌলি, আর যদি আমি সর্প হই, তাহা হইলেও 
তোমার কণ্ঠভূষণ হইয়া থাকিতে পারি। হে সংহারকাঁরিন! তোমার অঙ্গে 
যাহার! আছে, তাহারা সকলেই ধন্য হইয়াছে ॥ ১২ ॥ 

আনি পরজ্রোভ করিতে সমর্থ নহি এবং তুমি কিরূপে মৎপ্রতি প্রসন্ন হইবে, 
তাহাও জানি না । ভে গিরীশ্বর! তুমি কোন কোন স্ত্রীপৃত্রদ্রোহী ও পিতৃ- 
দ্রোহীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক, তোমার দয়া ভিন্ন কেহ পরিত্রাণ পাইতে 


সমর্থ হয় ন! ॥ ১৩॥ 
হে মহেশ । আমি অজ্ঞ ; স্তত্ধি, ধ্যান ও অচ্চনা কিছুই জানি না, অতএব 


যথাবৎ স্তুতি ধ্যান ও অস্টনা-বিধনার্থ তোমাকে আশ্রয় করিলাম। অসাধুশীল 
এই মুক্ঞতনয়কে পরিত্রাণ কর। তোমার চরণদ্বয়ই শমনভীতি নিবারণ করে 
এবং প্রাণের নির্বাপণ করিয়া থাকে ॥ ১৪ | 

যাহার কণে কালিমা নাই, অঙ্গে সর্প নাউ,করে নরমুণ্ড নাই, ললাটে শশাঙ্ক 
নাই এবং বামভাগে কলত্র নাই, তাহাকে আমি দেব বলিয়। স্বাকার কার না, 
অর্থাৎ যিনি নীলক, ভূজজভূষিতবিগ্রহ, নরমুণ্ডধারাঁ, অনলাক্ষ, চন্দ্রমৌলি এবং 
বামভাগে শক্তিনমন্থিত, তিনিই সর্বদেবের শ্রেষ্ঠ ॥ ১৫ | 

ইতি গ্রীশঙ্করাচাধ্যকৃত শিবভূজঙ্গপ্রয়াত-স্তোত্র সমাপ্ত । 


শিবপধ্চাক্ষরস্তোত্রম্‌ । 


শ্রীগণেশায় নমঃ । 
নাগেন্দহারায় ত্রিলোচনায়, ভস্মাঙ্গরাগায় মহেশ্বরায়। 
নিত্যায় শুদ্ধায় দিগন্বরায়, তস্মৈ নকারায় নমঃ শিবায়॥ ১॥ 
মন্দীকিনীসলিলচন্দনচর্চিতায়, 'নন্দীশ্বরপ্রমথনাথমহেশ্বরায়। 
মন্দারপুষ্পবনুপুষ্পস্ুপুজিতায়, তন্মৈ মকারায় নমঃ শিবায় ॥ ২॥ 
শিবায় গৌরীবদনাবজবৃন্দ-সর্ধ্যায় দক্ষাধ্বরনাশকায়। 
শ্রীনীলকণ্ঠায় বৃষধ্বজায়, তন্মৈ শকারায় নমঃ শিবায় ॥ 2॥ 
বশিষ্ঠকুস্তোউ্ভবগৌতমাধ্য-সুনীন্দ্রদেবার্টিতশেখরায় । 
চন্দার্কবৈশ্বীনরলোচনায়, তস্মৈ বকারায় নমঃ শিবায় ॥ ৪ ॥ * 
যক্ষত্বরূপায় জটাধরায়, পিনাকহস্তায় সনাতনায় । 
দিব্যায় দেবায় দিগন্বরায়, তন্মৈ যকারায় নমঃ শিবায় ॥ ৫॥ 

: গ্ৰীম্চ্ছঙ্কারাচার্য্য “ ণ্নমঃ : শিবায়” এই মর ম্ত্রগত নকারাদি পঞ্চাক্ষরের মাহাত্ম মাহাত্ম্য 
্রদর্শনপূর্বক কৈলাসপত্তি ভগবান্‌ মহেশ্বরের স্তব করিতেছেন ।-_ঘিনি নাগেন্দ্র 
দ্বারা কে হার পরিধান করিয়াছেন, যিনি ভন্মলেপন করিয়া অঙ্গরাগ 'করেন, 
যিনি মহেশ্বর ( পরমা ত্মরূপী ), যিনি নিত্য, শুদ্ধ ও দিগন্বর, সেই নকারাত্মক 
শিবকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥ 

ধাহার অঙ্গ মন্দীকিনীবারি ও চন্দন দ্বারা নিরন্তর .অঙুলিপ্ত, যিনি: নন্দীর ' 
ঈশ্বর, যিনি প্রথমগণের অধিপতি, যিনি মহেশ্বর ( ত্রদ্ধরূপী ) এবং মন্দার-কুন্থুম 
প্রভৃতি নানারূপ পুষ্প দ্বারা দেবগণ ধাহার পূজা করেন,সেই মকারাত্মক পিবকে 
নমস্কার করি ॥ ২॥ 

যিনি সর্বদা জগতের মঙ্গলবিধান বি যিনি আদিত্যবৎ গোৌরীর 
বদনকমল প্রকাশ করেন,যিনি দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়া স্বীয় এশ্র্য্য দেখাইয়াছিলেন, 
সমুদ্রমথনকালে বিষপানে যাহার কণ্ঠে কালিমা হইয়াছে এবং ষিনি নিয়ত বৃষ- 
বাহনে গমন করেন, সেই শকারাত্মক শিবকে নমস্কার ॥ ৩॥ 

বশিষ্ঠ, অগস্ত্য,গৌতম প্রভৃতি মুনীন্দ্রগণ নিরস্তর ধাহার পূজ! করিয়া থাকেন, 
চর সূর্য্য এবং অগ্নি যাহার নয়ন, সেই বকারাম্মক শিবকে নমস্কার ॥ ৪॥ 

$ যিনি বক্ষরূপী, ( ষক্ষরাজ কুবের যাহার অংশরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ) ধিনি 
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১০৬ শঙ্করাচাধ্যের গ্রস্থমালা | 


পঞ্চাক্ষর্মিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ শিবসন্নিধে । 
শিবলোকমবাপ্নোতি শিবেন সহ মোদতে ॥ ৬॥ 
ইতি গ্রীমচ্ছঙ্কারচার্য্যবিরচিতং শিবপঞ্চাক্ষরন্তোত্রম্‌। 


বেদসারশিব-স্তোত্র । 


৭ 
শ্রীগণেশায় নমঃ |. 

পশৃনাং পতিং পাপনাশং পরেশ গজেন্ধন্ত কৃত্তিং বসানং বরেণাম্‌। 

জটাজুটমধ্যে ক্ষ বদগাঙ্জবারিং, মহাদেবমেকং স্মরামি স্মরামি ॥ ১ ॥ 

মহেশং সুরেশং স্ুরারাতিনাশং, বিভূং বিশ্বনাথং বিভূত্যঙ্গতৃষম্‌। 
' বিরূপাক্ষমিন্দর্কবহ্িত্রিনেত্রং, সদীনন্দমীড়ে প্রভৃং পঞ্চবক্ত ম্‌ ॥ ২। 

গিরীশং গণেশং গলে নীলবর্ণং, গবেন্ত্রাধিরূঢং গুণাতীতরূপম্‌। 

ভবং সাক্ষরং_ ভন্মন! ভৃষিতাঙ্গং, ভবানীকলত্রং ভজে পঞ্চবক্তু ম্‌ ॥ ৩ ॥ 
আপন মস্তকে জট। ধারণ করিয়াছেন,বণহার করে পিনাকনামক ধনু বিরাজিত, 
যিনি সনাতন ( ক্ষয়োদয়রহিত ), যিনি দিব্যপুরুব ও পরমদৈবত এবং দিকৃসকল 
যাহার বসনরূপে আবরণ করিয়। রহিয়াছে, সেই যকারাত্মক শিবকে নমস্কার ॥৫॥ 

মহাপুণ্যজনক এই পঞ্চাক্ষর-স্তোত্র যিনি শিবসন্নিধানে.সর্বদা পাঠ করেন, 
তিনি শিবালোকে গমন করিয়া শিবসাধুজা প্রাপ্ত হন॥ ৬॥ 
শ্রীশঙ্করাচার্ধ্কূত শিবপঞ্চাক্ষরন্তোত্র সমাপ্ত । 


যিনি পপ্তগণের অধিপতি, যিনি সকললোকের পাতক হরণ করেন, যিনি 
পরমেশ্বর, যিনি গজাজিন পরিধান করিয়াছেন, যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, যাহার 
জটাকলাপমধ্যে গঙ্গোদক তরঙ্গায়িত হইতেছে, সেই এক (মদনমর্দন ) মহা" 
দেবকে আমি পুনঃ পুনঃ ম্মরণ করি॥ ১॥ 

যিনি মহেশ্বর ও দেবগণের ঈশ্বর, যিনি সুরবৃন্দের অরাতিকুল নির্মল করেন, 
যিনি বিভু, বিশ্বনাথ এবং বিভূতিদ্বারা অঙ্গভূষণ করেন, যিনি বিরপাক্ষ (বিক্বৃত- 
নেত্র), যাঁহার নয়নত্রয়ে চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি বিদ্যমান এবং ধিনি সদানন্দ, সেই 
পঞ্চবক্ত, প্রভুকে স্তব করি ॥ ২ | 

যিনি পর্বতের ঈশ্বর, প্রমথগণের অধিপতি, যাহার গলদেশ কালিমাবিভূফি, 


বেদসারশিৰ-স্তোত্র । ১০৭ 


শিবাকাস্ত শস্তো শশান্কার্দমৌলে, মহেশোন শুলিন্‌ জটাজটধারিন্‌। 
ত্বমেকো জগদ্বাপকো বিশ্ববূপঃ, প্রসীদ গ্রাসীদ প্রভো পূর্ণবূপ ॥ ৪ ॥ 
পরাত্মানমেকং জগদ্বীজমাদ্যং, নিরীহং নিরাকারমোক্কারবেদ্যম্‌। 

যতো জায়তে পাল্যতে যেন বিশ্বং, তমীশং ভজে লীয়তে বত্র বিশ্বম্‌ ॥ ৫॥ 
ন ভূমিন” চাপো ন বক্ছির্ন বারুর্ন চাকাশমান্তে ন তন্দ্রা ন নিদ্রা । 

ন শ্রীষ্মো ন শীতং ন দেশোন বেশো,ন যস্তাস্তিমর্তিস্তমীড়ে মহেশম্‌।৬| 
অজং শাশ্বতং কারণং কারণানাং শিবং কেবলং ভাসকং ভাসকানাম্‌ । 
তুরীয়ং তমঃপারমাদ্যস্তহীনং, প্রপদ্যে পরং পাঁবনং দ্বৈতহীনম্‌ 1 ৭ | 
নমন্তে নমস্তে বিভো! বিশ্বমূর্তে, নমস্তে নমস্তে চিদানন্দমূর্ডে । 

নমস্তে নমস্তে তপোযোগগম্য, নমন্তে নমস্তে শ্রুতিজ্ঞানগম্য ॥ ৮ ॥ 


যিনি গোপতিতে আরোহণ করেন, যিনি সত্ব, রজ, তমঃ, এই ভ্রিগুণের অতীত, 
যিনি ভবনামে অভিহিত, যিনি পূর্ণজ্ঞানময় (পরম দীপ্তিমান ), যিনি 
তম্মদ্বার! অঙ্গ বিভূষিত করিয়াছেন,সেই পঞ্চানন ভবানীপতিকে ভজনা করি |৩| 

হে পার্বতীনাথ! হে শস্তো! হে চন্দরাদ্ঘমৌলে। হে জটাজুটধারিন ! 
একমাত্র তুমিই জগৎ ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছ। এই বিশ্বই তোমার রূপ, তুমি 
পৃণত্রন্ম ; হে মহেশ্বর! হে শূলধারিন্! তুমি মৎপ্রতি প্রসন্ন হও ॥ ৪ ॥ 

হেভগবন্! একমাত্র তুমিই পরমাস্মরূপী, তুমিই জগতের আদি কারণ, 
তুমি সর্বচেষ্টাবিবর্জিত, তুমি নিরাকার,তুমি ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য, তোমা হইতেই 
জগতের উৎপত্তি হয়, তুমিই বিশ্বপালন করিতেছ এবং তোমাতে অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড 
লয় পাইয়া থাকে, আমি তোমাকে ভঙ্গন| করি ॥ ৫ ॥ ' 

যিনি ভূমি নহেন, জল নহেন, বহ্নি নহেন, পবন নহেন, শূন্য নহেন এবং 
যাহার তন্দ্রা নাই,নিদ্রা নাই,গ্রীশ্ম নাই,শীত নাই, দেশ নাই,বেশ নাই ও যাহার মৃত্তি 
নাই, অথচ যিনি ব্ৰহ্মা বিষ্ণু ও শিব, এই ঘুর্তিত্রয়ায্মক, তাহাকে স্তব করি | ৬॥ 

যিনি জন্মাদিরহিত, সনাতন, কারণেরও কারণ, যিনি সর্বমঙ্গলময়, যিনি 
জগত্প্রকাশক চন্ত্রহর্্যাদিকেও প্রকাশ করেন, যিনি তুরীর ব্রহ্ম ও দ্বৈতবিহীন, 
তাহাকে নমস্কার ॥ ৭1 | 

হেঃবিভো ! হে বিশ্বমূর্তে ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার, হে চিদানন্দময় ! 
তোফাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার । হে ভগবন্‌ ! তুমি তপস্যা ও যোগের গম্য 
অথাঁং যোগ বা তপস্যাবলে তোমায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তোমাকে পুনঃ পুনঃ 


১০৮ শঙ্করাচার্যের গ্রন্থমালা | 


প্রভো শূলপাণে বিভো বিশ্বনাথ, মহাদেব শস্তে! মহেশ ত্রিনেত্র। 

শিবাকান্ত শান্ত স্মরারে পুরারে, ত্বদষ্ঠো বরেণ্যো ন মান্তো ন গণ্য; ॥ ৯ || 

শস্তো মহেশ করুণাময় শূলপাঁণে, গৌরীপতে পশুপতে পশুপাশনাশিন্‌। 

কাশীপতে করুণয়া জগদেতদেকস্বং হংসি পাসি বিদধাসি মহেশ্বরোহসি ||১০॥ 

ত্বত্বো জগন্তবতি দেব ভব ম্মরারে, ত্বয্যেব তিষ্ঠতি জগন্সড় বিশ্বনাথ । 

ভ্বষ্যেব গচ্ছতি লয়ং জগদেতদীশ, লিঙ্গাত্মকে হর চরাচর বিশ্বরূপিন্‌ ॥ ১১॥ 
ইতি জীমচ্ছস্করাচার্ধ্যবিরচিতং বেদসারশিবস্তোত্রম্‌ ॥ 


শিবনামাবল্যষ্টক। ' 


শ্রীগণেশায় নমঃ । 
হে চন্ত্রচুড় মদনান্তক শূলপাণে, স্থাণো গিরীশ গিরিজেশ মহেশ শস্তে। | 
ভূতেশ ভীতিভয়স্থদন মামনাথং, সংসারছুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ১ ॥ 
নমস্কার। হে শিব! তুমি শ্রতিজন্ত জ্ঞানের গোচর, তোমাকে পুনঃ পুনঃ 
নমস্কার করি ॥ ৮ ॥ 
হে প্রভো ! হে শুলপাণে ! ছে' বিভো ! হে বিশ্বনাথ ! হে পার্ধতীপতে { হে 
শান্তমূর্থে ! হে মদনরিপো ! হে পুরবিজয়িন্‌। তুমি ভিন্ন অন্য দেবগণ আছেন 
বটে, কিন্তু তাহার! মান্য, গণ্য বা বরেণ্য নহেন ॥ ৯ ॥ 
হে শস্তো ! হে মহেশ ! হে করুণাময় ! হে শূলপাণে! হে গৌরীপতে ! হে 
পশুপতে ! হে পশুপাশবিনাশিন্‌! এক তুমিই স্বীয় করুণায় এই জগৎ পালন করি- 
তেছ, বিনাশ করিতেছ এবং জগদৃবিধান করিতেছ, অতএব তুমিই মহেশ্বর |১০। 
হে ভব! তোমা হইতেই জগত সঞ্জাত হইতেছে । হে দেব! হে মদনাস্ত- 
কারিন্! তোমা হইতেই জগৎ সঞ্জাত হইতেছে। হে বিশ্বনাথ! তোমাতেই 
জগৎ লয়প্রান্তি হয়। এই চরাচর বিশ্ব তোমারই স্বরূপ || ১১ ॥ 
| বেদাসার-স্তোত্র সমাপ্ত । 


হে চন্দ্রমৌলে। তুমি কন্দর্পকে সংহার করিয়াছ, হে শূলপাণে ! তুমি স্থাণুর 
ন্যায় অচলভাবে প্রতিষ্ঠিত থাক। হে গিরীশ! তুমি গিরিজার ঈশ্বর, তুমি 
জনগণের ভয়দূর কর। হে জগদীশ্বর! তুমি এ অনাথাকে ভবছ্ঃখ টুইতে 
পরিত্রাণ কর।। ১॥ fo 


শিবনামাবল্যষ্টক । ১০৯ 


হে পর্বতীহৃদয়বল্পভ চন্দ্রমৌলে, ভূতাধিপ গ্রমথনাথ গিরীশজাপ। 

হে বামদেব ভব রুদ্র পিনাকপাণে,সংসারছঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ২ ॥ 
হে নীলক্ বুষভধবজ পঞ্চবক্ত,, লোকেশ শেষবলয় প্রমথেশ শর্ব । 

হে ধূর্জটে পশুপতে গিরিজাপতে মাং, সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ 
হে বিশ্বনাথ শিব শঙ্কর দেবদেব, গঙ্জাধর প্রমথনায়ক নন্দিকেশ। 
বাণেশ্বরান্ধকরিপো। হর লোকনাথ, সংসারছুঃথগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ||৪॥ 
বারাণসীপুরপতে মণিকর্ণিকেশ, বীরেশ দক্ষমখকাল বিভো গণেশ। 
সৰ্ব্বজ্ঞ সর্ধহৃদয়ৈকনিবাস নাথ,সংসারছুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৫ ॥ 
শ্রীমন্মহেশ্বর কৃপাময় হে দয়ালো,হে ব্যোমকেশ শিতিকঞ্ঠ গণাধিনাথ। 
ভন্মাঙ্গরাগনৃকপালকলাপমাল, সংসারছঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৬ ॥ 


হে চন্দ্রশেখর ! তুমি পার্ধতীর জুদয়বল্লভ। হে ভূতাধিপ ! হে প্রমথনাথ ! 
তুমি পর্বতগুহাতে শয়ন করিয়া জপ করিতেছ। হে বামদেব! হে ভব- 
রুদ্র! হে পিনীকপাণে! তুমি এ অনাথকে ভবদ্ুঃখ হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ২॥ 

হে নীলক$ ৷ হে বুষধবজ 1 হে পঞ্চবদন ! হে লোকেশ! তুমি অনন্তনাগন্ধারা 
স্বীয় হন্তে বলয় ধারণ করিয়াছ। হে প্রমথেশ ! তুমি রহ্মাওড সংহার কর। হে 
ধৃজ্জটে ! হে পশুপতে ! এ অনাথকে ভবছুঃখ হইতে রক্ষা কর ॥ ৩। 

হে বিশ্বনাথ ! তুমি মঙ্গলালয় এবং সকলের মঙ্গলবিধান করিতেছ। হে দেব- 
দেব! তুমি স্বীয় মস্তকে গঙ্গীকে ধারণ করিরাছ এবং তুমি গ্রমথগণের অধিনায়ক। 
হে নন্দিকেশ্বর ! তোমারই প্রসাদে বাণরাজ অতুল এশ্ব্য্য পাঁইয়াছিলেন ।' তুমিই 
অন্ধকান্থুরকে সংহার করিয়াছ। হে হর! তুমি ত্রিভুবনের আশ্রয় । হে জগদীশ! 
আমাকে ভবছুঃথ হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ৪ ॥ 

হে বিভো। তুমি বারাণসীপুরীর অধীশ্বর, তুমি 'মণিকর্ণিকার অধিপতি,তুমিই 
বীরেশ্বর এবং তুমিই দক্ষষজ্ঞের বিনাশকারী ৷ হে গণেশ্বর ! তুমি সকল জানিতেছ 
এবং তুমি নিরন্তর সকলের হ্বদয়নিকেতনে অবস্থিতি কর। ছে নাথ! হে জগদীশ! 
আমি অনাথ, আমাকে অনন্ত ভবছুঃখ হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ৫ ॥ 

হে শ্রীমন্! হে মহেশ্বর ! তুমিই কৃপাময় অর্থাৎ তোমার কপাঁতেই অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড 
প্রতিপাঁলিত হইতেছে । সমুদ্রমস্থনসময়ে গরল উৎপন হইয়া ত্রিভুবন দগ্ধ করিতে- 
ছিল, তুমি লোকরক্ষার্থ সেই বিষ পান করিয়াছিলে, তাহাতেই তোমার কঠদেশে 


[Yu 


কালিমা! রহিয়াছে, এই জন্য তোমাকে শিতিক বলে। তুমি প্রমথগণের অধি 


১১০ শক্করাচাধ্যের গ্রস্থমালা । 


কৈলাসশৈলবিনিবাস বৃষাকপে হে, মৃত্যুঞ্জয় ত্ৰিনয়ন ভ্রিজগন্নিবাস । 

নারায়ণপ্রিয় মদাপহ শক্তিনাথ, সংসারছঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৭॥ 

বিশ্বেশ বিশ্বভবনাশিতবিশ্বরূপ, বিশ্বাত্মক ত্রিভুবনৈক গুণাভিবেশ। 

হে বিশ্ববন্দ্য করুণাময় দীনবন্ধো, সংসারছুঃথগহনাজ্জগদীশ রক্ষ | ৮॥ 

গৌরীবিলাসভূবনায় মহেশ্বরাঁয়, পঞ্চাননায় শরণাণতকল্পকায় ! 

শর্ববায় সর্বজগতামধিপায় তস্মৈ, দারিদ্রাদঃখদহনায় নমঃ শিবায় ॥ ৯॥ 
ইতি শ্রীমচ্ছস্করাচাচার্য্যবিরচিতং শিবনামা বল্য্টকম্‌ | 


পপি পীশিত =) শীল শি) শিস পাশ আপাত পা ক ৮. ৮ শািস্পেপীপাাপিপাীটীশীশিটী পপি ২ শী শিট শত শশা পলক এ ক শিপ সি Lonttitte 


নায়ক, তুমি তম্মদ্বারা অঙ্গরাঁগ করিয়া থাক এবং নরমুণ্ডদ্বারা মালা ধারণ করি 
য়াছ। হে জগদীশ ! আমি অনাথ, আমাকে অনস্ত ভবদুঃখ হইতে রক্ষা কর ॥৬॥ 

'হে ত্ৰিলোচন ! কৈলাসশৈলোপরি তোমার বসতি, তুমি বুধবাহনে গমন কর, 
তুমি মৃত্যুকে জয় করিয়াছ এবং ত্রিজগৎ তোমার বসতিস্থান,তুমি নারায়ণের অতি 
প্রিয়, তুমি সকলের মত্ততা অপহরণ কর এবং তুমি শক্তিনাথ, সকল শক্তিই 
তোমার আশ্রিত । হে জগদীশ ! আমাকে অনন্ত দুঃখ হইতে রক্ষা কর ॥ ৭ ॥ 

হে বিশ্বেশ্বর ! তুমি বিশ্বের জন্মবিনাঁশ কর অর্থাৎ সকলকে মোক্ষপ্রদান করিয়া 
জন্মরহিত করিতে পাঁর। এই বিশ্বই তোমার রূপ, তুমিই বিশ্বময় এবং ত্রিভুবনে 
গুণসকল একমাত্র তোমাকেই আশ্রয় করিয়া! আছে । হে করুণাময় ! এই অনন্ত 
ব্ৰহ্মাণ্ড তোমাকে অভিবাদন করিতেছে এবং তুমিই দীনজনের বন্ধু। হে 
জগদীশ ! আমাকে অনন্ত ভবদুঃখ হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ৮ ॥ 

হে বিভো৷ ! তুমি গৌরীর বিলাসভূমি, তুমি মহেশ্বর, তুমি পঞ্চবক্ত,, যাহারা 
তোমার শরণাপন্ন হয়, তুমি তাহাদিগকে পালন কর, তুমি শর্ব অর্থাৎ সংহার- 
কালে জগৎ সংহার কর, তুমি সর্ধজগতের অধিপতি এবং তুমি দারিদ্র্য ও দুঃখ 
বিনাশ করিয়া কল্যাণ প্রদান কর, তোমাকে নমস্কার ॥ ৯॥ 

ইতি শিবনামাবল্যষ্টক স্তোত্র সমাপ্ত । 


দক্ষিণামূ্ত্যটক | 


স্্রীগণেশায় নমঃ । 
বিশ্বং দর্পণদৃশ্তমাননগরীতুল্যং নিজান্তর্থতং, 
পশ্তন্নাত্বনি মায়য়া বহিরিবোডূতং যথা নিদ্রয়।। 
যঃ সাক্ষী কুরুতে প্রবৌধসময়ে স্বাত্মানমেবাব্যয়ং, 
তন্বৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ ১। 
বীজন্তান্তরিতান্কুরে৷ জগদিদং প্রা নির্বিকল্পং পুন 
্মীয়াকল্পিতদেশকালকলনা বৈচিত্র্য চিত্রীকৃতম্‌। 
মায়াবীব বিজস্তয়ত্যপি মহাযোগীব যঃ স্বেচ্ছয়া, 
তন্ৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ ২॥ 
রস্যৈব স্ষ,রণং সদাত্মকমসৎকল্লার্থকং ভাসতে, 
সাক্ষাত্তত্বমসীতি বেদ বচস। যে। বোধয়ত্যাশ্রিতান্‌। 
যৎসাক্ষাৎকরণাভ্তবেন্ন পুনরাবৃত্তির্ভবানস্তোনিধৌ, 
তে শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামু্য়ে ॥ ৩॥ 

_ যিনি দর্পণে প্রতিবিস্বিত নগরীর স্তায় এই বিশ্বকে নিজাতস্তর্গত দর্শন করেন, 
যিনি এই বিশ্বকে আত্মাতে রাখিয়াও মায়াপ্রভাবে নিদ্রার 2ায় বাহ প্রকাশ 
করেন, অর্থাৎ বহিজ গতের বাহ্ভাবে স্বাতন্ত্য নিরূপিত করিয়াছেন, আর যিনি 
প্রবোধকালে সনাতন আত্মসাক্ষীতৎকীর লাভ করেন, সেই দক্ষিণা 
শ্রীগুরুকে নমস্কার ॥>॥ 

যিনি বীজের অস্কুর অস্তরিত করিয়া সৃষ্টির পুর্বে অবিকল্পিত জগৎকে মায়া- 
প্রভাবে কল্পন! করেন, অর্থাৎ স্থষ্টির পূর্বে বিশ্বস্থজী সুক্মকারণের কার্য রোধ 
করিয়া অস্থষ্ট জগতের ভাবকল্পনা করিয়া থাকেন, যিনি দেশকালাদি প্রকাশ 
করিয়! জগতের বৈচিত্র্যসাধন করিয়াছেন, যিনি মায়াবীর ন্যায় এই জগৎ প্রকাশ 
করিয়! স্বয়ং যোগীর ন্যায় শ্বেচ্ছানুসারে বিরাজ করিতেছেন, সেই দক্ষিণামুত্ত 
শ্রীগুরুকে নমস্কার ॥ ২ ॥ 

যাহার স্ফ.রণে সদাত্মক হইয়াও এই জগৎ অসৎ কল্পার্থ প্রকাশ পাইতেছে, 
ধিনি “তবমসি”এই বেদবাক্যের প্রতিপাগ্য এবং ধাহাঁকে সাক্ষাৎ করিলে পুনরায় 
ভবস্গরে প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না, সেই দক্ষিণামৃত্তি 'শ্রীগুরুকে নমস্কার 
করি॥৩॥ 


১১২ শঙ্করাচাধ্যের গ্রন্থমালা । 


নানাচ্ছিদ্রবটোদরস্থিতমহাদী পপ্রভাভাস্বরং, 
জ্ঞানং মস্ত তু চক্ষুরাদিকরণদ্বারা বহিঃ ম্পন্দতে । 
জ্ঞানামীতি তমেব ভান্তমন্থভাত্যেতৎসমস্তরং জগ- 
ত্তন্ৈ শ্রীপুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ভয়ে ॥ ৪ ॥ 
দেহপ্রাণমপীন্দ্িয়াণ্যপি চলাং বুদ্ধিং চ শুন্যং বিদুঃ, 
. স্বীবালান্ধজড়োপমাস্বহমিতি ভ্রান্ত ভূশং বাদিন? | 
মায়াশক্তিবিলাসকল্িতমহাব্যাযোহসংহারিণে, 
_তম্ৈ জ্লীগুরুমূর্ডয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ ৫ ॥ 
রাহুগ্রস্তদিবাকরেন্দুসদূশী মায়াসমাচ্ছাদনাৎ, 
সন্মাত্রঃ করেণোপসংহরণতো যোহভূৎ স্ধুপ্তঃ পুমান্‌। 
প্লাগস্বাঞ্সমিতি প্রবোধসময়ে যঃ প্রত্যভিজ্ঞায়তে, 
তন্বৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং জীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ ৬॥ 
বাল্াদিদপি জাগ্রদাদিযু তথা সর্বাস্ববস্তাম্বপি, 
ব্যাবৃভাস্বন্ুবর্তমানমহমিতান্তঃ স্ব,রন্তুং সদ1। 
স্বাত্মানং প্রকটীকরোতি ভজতাং যো মুদ্রয়! ভদ্রয়, 
তস্বৈ শ্লীগুরুমূর্তয়ে নম,ইদং শরীদক্ষিণা মূর্ভয়ে ॥ ৭ ॥ 
যেমন নানাচ্ছিদ্রযুক্ত বটবৃক্ষের মধ্যে মহাগ্রদীপ প্রজলিত হইলে সেই প্রদী- 
পের প্রভা এওঁ ব্টস্থিত ছিদ্রদ্বার! বহির্গত হয়. তন্জরপ বাহার ভাস্বর জ্ঞান চক্ষুরাদি 
টন্তিয়দ্বারা বহিভূ হয়, আর যাহার প্রভাতে এই নিখিল জগৎ প্রকাশ পাই- 
তেছে, সেই দক্ষিণামু্তি গুরুকে নমস্কার ॥ ৪ ॥ 
দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি এই সকলই বিনশ্বর এবং স্থিরও নহে, অতএব 
সকলই অসার জানিবে । আর যাহারা ভ্রান্ত, তাহারাই “আমি স্ত্রী, আমি বালক, 
আমি অন্ধ, আঁমি জড়” এইরূপ বলিয়া থাকে,কেবল গুরুদেবই উক্ত মায়াশক্তির 
বিলাসকর্পিত মহামোহ হরণ করিয়া থাকেন, অতএব সেই দক্ষিণামুর্তি 
শ্রীগুরুকে নমস্কার করি ॥ ৫ ॥ 
রাহুগ্রন্ত চন্দ্র-সর্য্যের ন্যায় মায়! কর্তৃক আত্মা আচ্ছাদিত ভইলে পুরুষ 
ইন্দিয়বৃত্তির সংলোপ জন্য নিদ্রাভিভূত হন। পুনরায় জাগরণকালে “আমি 
ঘুমাইয়াছিলাম” এইরূপ অভিজ্ঞান যিনি তাহার উৎপাদন কনে সেই দক্ষিণা- 
মুর্তি শ্ীগুরুকে নমস্কার ॥ ৬ | j 
যিনি বাল্য, কৈশোর, তরুণ, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধবয়সে, জাগ্রৎ ও সযুপ্তিকীলৈ 


দক্ষিণামৃর্ত্যষ্টক | ১১৩ 


বিশ্বং পশ্যতি কার্যাক।রণতয় স্বস্বামিসম্বন্ধতঃ, 
শিষ্যাচার্ধযতয়। তথৈব পিতৃপুক্রাদ্যাত্মন! ভেদতঃ । 
স্বপ্নে জাগ্রতি বা য এব পুরুষো মায়াপরিঞামিত- 
সতশ্ৈশ্রীপ্ুরুমুর্তয়ে নম ইদং ভ্ীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ ৮ ॥ 
ভূরস্তাংস্তনলোনিলাম্বরমহনণথো হিমাংশুঃ পুমা- 
নিত্যাভাতি চরাচরাত্ম কমিদং যন্তেব মূর্ত্যষ্টকম্‌ । 
নান্তৎ কিঞ্চন বিদ্যতে বিমুশতাং যশ্মাৎ পরম্মাদ্বিভো- 
স্তস্মৈ শ্ৰীগুরুমুর্ভয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামুর্তয়ে ॥ ৯ ॥ 
সর্কাত্মত্বমিতি স্ক,টীকৃতমিদং যন্মাপমুস্সিংস্তবে- 
তেনাস্তশ্রবণাত্তথার্থমননাদ্ধ্যানাচ্চ সংকীর্ত্তনাৎ । 
পর্ববাত্মত্বমহাবিভূতিসহিতং স্তাদীশ্বরত্বং স্বতঃ, 
সিদ্ধেত্তংপুনরষ্টধাপরিণ্তং চৈশ্বর্য্যমব্যাহতম্‌ ॥ ১০ ॥ 
বটবিটপিসমীপে ভূমিভাগে নিযগ্নং, সকলমুনিজনা নাং জ্ঞানদাতারমারাৎ। 
ত্রিভুবনগুরুমীশং দক্ষিণামূর্তিদেবং, জননমরণছুঃখচ্ছেদদক্ষং নমামি ॥ ১১। 


এবং অন্যান্ত অবস্থাতে বিদ্যমান আছেন, ধিনি নিরস্তর পরিবর্তনশীল চিত্ত ও 
ইন্দ্িবৃত্তিসবৃহের মধ্যে "আমি”এই প্রকারে অন্তরে প্রকাশ পাইতেছেন।ধাহাকে 
ভজনা করিলে আত্মার প্রকাশ হয়, সেই দক্ষিণ বূর্ত্ি শ্রী গুরুকে নমস্কার ॥ ৭॥ 

যিনি স্বস্বামিসন্বন্ধ নিবন্ধন কেহ শিষ্য, কেহ গুরু, কেহ পিতা এবং কেহ 
পুত্র ইত্য(দ প্রকারে কার্য্যকারণভেদে বিশ্ব দর্শন করেন এবং থে পুরুষ জাগ্রৎ- 
কালে ও স্বপ্নাবস্থায় মায়াতে পরিভ্রামিত হন, অর্থাৎ যাহার মায়াতেই জাগ্রৎ 
স্বপ্নাবস্থা হইতেছে, সেই দক্ষিণামূর্তি গুরুকে নমস্কার ॥ ৮॥ 

পৃথিবী, জল, অনল, অনিল, আকাশ, সূর্ধ্য, চন্দ্র ও পুরুষ যাহার এই অষ্ট- 
ুর্তিতে চরাচর বিশ্ব সংস্থিত হইয়াছে, বিশেবরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে যে 
বিভু পরমাত্মা ভিন্ন অন্ত কিছুই বিধমান বলিয়া বোধ হয় না, সেই দক্ষিণা মূর্তি 
শ্রীগুরুকে নমস্কার ॥ ৯ || 

যাহার সর্বাত্মত্ব প্রকটীকৃত হইয়াছে, অর্থাৎ এই স্তবে যিনি সর্বময় বলিয়া 
কীর্তিত হইয়াছেন, তাহার শ্রবণ, মনন, ধ্যান ও কীর্তনদ্বারা মহাবিভূতি সহিত 
সর্বাত্মত্ব ও ঈশ্বরত্ব স্বতঃসিদ্ধ আছে, আর ধাহার অব্যাহত এশ্বর্য্য অষটমুর্তিরূপে 
পরিণত হইয়াছে, ওঁ অষ্ট বরশ্বর্য্য কখনও বিনষ্ট হয় না || ১০ || 

যিনি বটবৃক্ষসন্িধানে ভূতলে উপবিষ্ট হইয়া অভ্যাগত মুনিজনকে স্বীয় শিষা- 


১৫ 


১১৪ শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থমাল। । 


চিত্রং বটতরোযুলে বৃদ্ধাঃ শিষ্য? গুরুযুব। । 
গুরোস্ত মৌনং ব্যাথ্যানং শিব্যাস্ত চ্ছিন্নসংশয়াঃ ॥ ১২ | 
ওঁ নমঃ প্রণবার্থায় শুদ্ধজ্ঞানৈ কমূর্তয়ে । 
নির্মলায় প্রশাস্তায় দক্ষিণামূর্তীয়ে নমঃ ॥ ১৩ ॥ 
নিধয়ে সর্ববিদ্যানাং ভিষজে ভবরোগিপাম্‌। 
গুরবে সর্বলোকানাং দক্ষিণামুর্তীয়ে নমঃ ॥ ১৪ ॥ 
মৌনব্যাখ্যাপ্রকটিতপর্রহ্মতত্বং যুবানং, 
বশিষ্টান্তে বসদৃষিগণৈরাবৃতং ব্রদ্মনিষ্টেঃ । 
আচার্য্যন্দ্র করকলিতচিনুদ্রমানন্দর পং, 
্বাস্মারামং মুদিতবদনং দক্ষিণামুর্তিমীড়ে ॥ ১৫ ॥ 
ইতি শ্রীদক্ষিণা মৃর্তিস্তোত্রম্‌ ॥ 


রূপে জ্ঞানপ্রদান করিয়াছেন এবং যিনি ত্রিলোকের গুরু এবং জননমরণজনিত 
দুঃখচ্ছেদ করেন, সেই দক্ষিণামুর্তি শ্রীপগুরুকে নমস্কার ॥ ১১ ॥ 

দক্ষিণামূর্তিরপ শ্রী গুরুর আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য এই যে, বটবৃক্ষমূলে যাহার! শিষ্য, 
তাহার! বৃদ্ধ এবং যাহারা গুরু, তাহারা যুবক, আবু গুরু মৌন হইয়। ধৰ্ম্মব্যাখ্য! 
করিতেছেন, অথচ তাহাতেই শিষ্যগণের সংশয়নিরদন হইতেছে ॥ ১২॥ 

যিনি প্রণবের প্রতিপাদা, ধাহার মূর্তি শুদ্ধ-জ্ঞানমন্ন, যিনি নির্মল ও প্রশান্ত, 
সেই দক্ষিণীমূর্তিকে নমস্কার ॥ ১৩ ॥ 

যনি সর্ববিধ বিদ্যার মাকরস্বরূপ,. যিনি সর্বপ্রকার রোগীর চিকিৎসক, যিনি 
সর্বলোকের গুরু, সেই দক্ষিণামূর্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার || ১৩॥ 

শ্রীদক্ষিণামুর্তি গুরুদেব মৌনভাব অবলম্বন পূর্বক বেদবিদ্যাদি ব্যাখ্যা করিয়া 
উপদেশ প্রদান করেন, তাহাতে শ্রোতৃবৃন্দের ব্রহ্মতৰ প্রকাশ পাইয়া থাকে, তিনি 
যুব হইয়াও বৃদ্ধতথ শিষ্যদিগকে উপদেশ করেন। ব্রহ্গনিষ্ট মুনি প্রবর শিষ্যবর্গ 
নিরন্তর তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকেন, চিন্ময় ব্রহ্ম তাহার করতলগতবৎ 
প্রতীয়মান ছিলেন, তিনিই নিয়ত আত্মাতে ক্রীড়। করিতেন, স্বয়ং মূর্ভিমান্‌ 
আনন্দস্বরূপ ছিলেন ও মৌনভাবে অবস্থান করিতেন, এইরূপ দক্ষিণামূৰ্তি 
শ্রীপ্তরুকে ভজন! করি ॥ ১৫ ॥ 


দক্ষিণামূর্তিস্তব সমাণ্ড। 


কালভৈর বাষ্টক | 
জীগণেশায় নমঃ | 


দেবরাজসেবামানপাবনাজ্বি,পক্কজং, ব্যালযজ্ঞহ্ত্রমিন্দুশেখরং কৃপাকরম্‌ । 
নারদাদিযোগিবুন্দবন্দিতং দিগন্বরঃ, কাঁশিকাপুরাধিনাথকালতৈরবং ভজে ॥১। 
ভানুকোটিভাস্বরং ভাবান্দিতারকং পরং,নীলকণ্ঠমীগ্সিতার্থদীয়কং ত্রিলোচনম্‌। 
কালকালমন্বজাক্ষমক্ষশূলমক্ষরং, কাশিকা পুরাধিনাথকালটতৈরবং ভজে ॥ ২। 
শলটক্কপাশদণ্ডপাণিমাদিকারণৎ শ্ঠামকায়মাদিদেবমক্ষরং নিরামযুম্‌ । 
ভীমবিক্রমং প্রহুং বিচিত্রতাগডবপ্রিয়ং, কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে॥৩| 
তুক্তিমুক্তিদায় কং প্রশস্তগারুবিগ্রহং, তক্তবৎসলং শ্মিতং সমস্তলোকবিগুহুম্‌'। 
নিকণন্মনোজ্ঞহেমকিস্কিণীলসৎকটিং, কাঁশিকাপুরাধিনাথকালউৈরবং তে ॥৪॥ 


সুররাজ ইন্দ্র যাহার পবিত্র পাদপদ্ম সেবা করেন, যাহার গলদেশে নাগযজ্তো- 
পবীত লম্বমান আছে, ললাটে শশধর বিরাজ করিতেছেন, যিনি সর্ধজীবের প্রতি 
রুপা বিতরণ করিয়া থাকেন, নারদাদি যোগিগণ সর্বদা যাহার বন্দনা করেন, 
সেই কাশীপুরীর অদীশবর দিগন্বর কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ১॥ 

যিনি কোটিস্র্যোর ন্যায় তেজস্বী, যিনি সংসারসমুদ্রের পরিত্রাণ-কর্ডা, খোহার 
সেবা করিলে মার পুনরায় সাংদারে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না, ) যিনি পর- 
বঙ্গরূপী, ধাহার ক%দেশ নীলবর্ণ, যিনি স্বীয় সেবককে অভিলধিতার্থ প্রদান 
করেন, যিনি ত্রিনেত্র, কৃতান্তেরও অন্তকস্বরূপ, ( যিনি তক্তবুন্দের ষমভয় বিনাশ 
করেন,) ধাহার নেত্র পদ্মদলসদৃশ,কিংব! চন্দ ধাহার নয়নরূপে বিদ্যমান আছেন, 
ধাহার করে অক্ষমালা ও শূল শোভা পাইতেছে, সেই'কাশীপুরীর অধীশ্বর কাল- 
ভৈরবকে ভজন! করি ॥ ২ ॥ 

ধাহার করে শূল, টঙ্ক ( অস্ত্রবিশেষ ), নরমুণ্ড ও দণ্ড বিদ্যমান, যিনি জগতের 
আদিকরণ, যাহার দেহ শ্যামবৰ্ণ, যিনি আদিদেব, যিনি ক্ষয়োদয়শূন্য, ধিনি অবি- 
নাশী, যিনি ভীষণ পরাক্রম প্রদর্শন করেন, যিনি জগতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যিনি 
অদ্ভূত নৃতা করিতে ভালবাসেন, সেই কাশীপুরীর অধাশ্বর কাঁলতৈরবকে ত্জনা 
করি ॥৩॥ | 

 ধিনি স্বীয় ভক্তগণফে ইহকালে নানারূপ ভোগ করাইয়া অস্তিমসময়ে মোক্ষ 


১১৬ শঙ্করাচাধ্যের গ্রন্থমাল৷। 


ধৰ্ম্মসেতুপালকং ত্বধন্মরমার্গনাশকং, কর্মপাশমোচকং সুশর্ম্মদায়কং বিভূম্‌। 
স্র্ণবর্ণশেষপাশশেভিতাঙ্গমগ্ডলং, কাশিকাপুরাধিনাথ কালভৈরবং ভজে ॥ ৫ ॥ 
রত্ুপাদ্বকাপ্রভাভিরামপাদযুগ্ম কং, নিত্যমদ্বিতীয়মিষ্টদৈবতং নিরঞ্জনম্‌ 
মৃত্যুদর্পনাশনং করালদংই্মোক্ষণং, কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে ॥৬| 
অষ্রহাসভিন্নপদ্মজাপ্তকোশসস্ততিং দৃষ্টিপাত নষ্টপাপজালমুগ্রশাসনম্‌। 
অষ্টসিদ্ধিদায়কং কপালমালিকন্ধরং, কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভঙ্গে ॥৭॥ 
ভূতসংঘনায়কং বিশীলকীর্ডিদায়কং, কাশিবাসলোকপুণাপাপশোধকং বিভুম্‌। 
নীতিমার্গকোবিদং পুরাতনং জগৎপতিং,কাশিকাপুরাধিনাথকাঁলভৈরবং ভজে ॥৮॥ 


প্রদান করিয়! থাকেন, যাহার দেহ অতি প্রশস্ত ও মনোহর, যিনি আপন 
তক্তবৃন্দকে প্রিয়জ্ঞান করেন, ধাহার মুখে নিয়ত মন্দ মন্দ হাস্য বিরাজিত আছে, 
অনন্ত এস্মাণ্ড ধাহার শরীর, যাহার কটিদেশ শব্ায়মান ক্ষুদ্রঘর্টিকায় সমাবৃত, 
সেই কাশীপুরীর অধীশ্বর কালভৈরবকে ভজন! করি ॥ ৪॥ 

যিনি ধর্মের সেতু রক্ষী করেন এবং অধর্ম্মমার্গ দূর করিয়া! দে ন,ষিনি ভক্তগণের 
কম্মপাশ ছেদন করেন, যিনি সেবকগণকে অতুল সুখ প্রদান করেন, যিনি অনন্ত 
ব্ৰহ্মাণ্ডের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, ধাহাঁর স্তুবর্ণবর্ণ অঙ্গ নাগপাশে সমলম্কৃত আছে, সেই 
কাশীপুরীর অধীশ্বৰ কালভৈরবকে ভজন করি ॥ ৫ ॥ 

যাহার চরণদ্বয় রত্ব-পাছুকার প্রভাতে অতীব রমণীয় হইয়াছে, যিনি নিত্য 
( অনস্তকালস্থায়ী ), যিনি অদ্বিতীয় এবং জীবকুলের ইষ্টদেব, যিনি সর্ধ্ববিষয়ে 
নিলিপ্ত, যিনি কৃতাস্তের দর্প হরণ করেন, যিবি স্বীয় ভক্তগণকে করাল কালদশন 
হইতে মুক্তি দেন, সেই কাশীপুরীর অধীশ্বর কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ৬। 

যাহার অত্যুচ্চ হাস্যে ব্রক্মাগুকোষ ভগ্ন হয়, যাহার দৃষ্টিপাতমাত্রে পাতক- 
রাশি দূরে পলায়ন করে, যাহার উগ্র শাসন সর্বত্র অপ্রতিহত, যিনি স্বীয় সেব- 
ককে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি প্রদান কেন, যাহার গলদেশে নরমুখ্ডের মালা বির! 
জিত) সেই কাশীপুরীর অধীশ্বর কালভৈরবকে ভজন! করি ॥ ৭॥ 

যিনি ভূতসকলের অধিনায়ক, যিনি আপন ভক্তগণকে অতুল কীর্তি প্রদান 
করেন এবং যিনি কশীবাসিগণের পাপপুণ্য শোধন করেন ( কাশীবাদিদিগের 
পাঁপপুণা নিরম্ত করিয়। তাহাদিগকে মোক্ষফল দান করিয়া থাকেন ), যিনি 
জগতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যিনি নীতিমার্গের বিশেষ অভিজ্ঞ, যিনি সকলের আদি 
এষং জগৎপতি, সেই কাশীপুরীর অধীশ্বর কালভৈরবকে ভজনা করি | ৮ ॥ ' 


সঙ্কটনীশনলক্ষমীনৃসিংহৃস্তোত্র । ১১৭ 


কালভৈরবাষ্টকং পঠস্তি যে মনোহরং, 
জ্ঞানমুক্তিসাধনং বিচিত্রপুণ্যবদ্ধনম্‌। 
শোকমোহদৈন্তলোভকোপতাপনাশনং, 

তে প্রয়ান্তি কালভৈরবাজ্বি,সন্গিধিং প্রুবম্‌ ॥ ৯॥ 
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং কাঁলভৈরবাষ্ইকম্‌ ॥ 


সঙ্কটনাশনলম্নীনৃনিংহস্তোত্র । 


প্রীগণেশায় নমঃ । 
শ্রীমৎপয়োনিধিনিকেতনচক্রপাণে, ভোগীন্দ্রভোগমণিরঞ্জিতপুণামূর্তে । 
যোগীশ শাশ্বত শরণ্য ভবান্ধিপোত, লক্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্‌ ॥ ১ ॥ 
্রহ্গেন্্রুদ্রমরুদর্ককিরীটকোটি-সঙ্বটরতাজ্বি কমলামলকাস্তিকাস্ত। 
লক্ষীলসৎকুচসরোরুহরাজহংস, লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্‌ ॥ ২ ॥ 


ব্পাসপিপপপপপিপাপপাশাা পা 


যাহারা পরমা ভক্তি সহকারে এই মনোহর কালভৈরবস্ততি পাঠ ক করে, রাহা, 
দিগের ব্রহ্মবিজ্ঞান সঞ্চিত হয়, মোক্ষপ্রাপ্তি ‘বটে, বিচিত্র পুণা রাশি প্রবদ্ধিত হয়, 
শোক, মোহ, দৈন্য, লোভ ও উপপাতক বিনাশ পায় এবং তাহারা কালভৈরবের 
পাদপদ্ম-সন্নিধানে গমন করিতে পারে ॥ ৯ ॥ 

কাঁলভৈরবস্তোত্র সমাপ্ত । 


হে শ্রীপতে ! ক্ষীবোদসমুদ্রে তোমার অবস্থান । হে চক্রপাণে ! নাগগণাগ্রগণ্য 
অনস্তের ফণাস্থিত মণিসমূহে তোমার পুণ্যমৃত্তি সুরঞ্জিত, তুমি যোগিবৃন্দের ঈশ্বর, 
তুমি সনাতন, তুমিই সংসার-সমুদ্রপারের তরণী। হে সলক্ধীক নৃসিংহদেব । 
আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর ( হস্তপ্রসারণ করিয়! গ্রহণ কর) ॥ ১॥ 

হেবিভো ৷ ব্ৰহ্মা, ইন্দ্ৰ, মরুদ্গণ ও আদিত্য ইহার! নিরন্তর ত্বদীয় পাঁদপন্রে 
প্রণতি করেন, তাহাদিগের মৌলিস্থিত মুকুটে তোমার পদান্জ সংঘটিত হইতেছে 
বলিয়া তোমার পাদপন্মের নির্মলকান্তি অতি মনোহর হইয়াছে। তুমি কমলার 
কুচকমলের হংসস্বরূপ। হে সলক্মীক নৃসিংহদেব ! তুমি আমাকে করাবলম্বন 
' দেও॥ ২ ॥ 


১১৮ শঙ্করাচার্যের গ্রন্থমাঁলা | 


ংসারঘোরগহনে চরতো মুরারে, আরোগভীকরমুগপ্রবরার্দিতস্ত | 
আস্ত মৎসরনিদাঘনিপীড়িতশ্ত,লক্ষীনুসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্‌ |৩। 
ংসারকপমতিঘোরম গাধমুলং, সংপ্রাপ্য ছুঃখশতসর্পসমাকুলস্ত । 
দীনশ্য দেব কুপণাপদমাগতস্ত, লক্ষ্মীনুসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্‌ ॥ ৪ ॥ 
সংসারসাগরবিশাল করাঁলকাল, নক্রগ্রহগ্রসননিগ্রহবিগ্রহস্তয । 
ব্যগস্ত রাগরসনোর্শিনিপীডিতস্ত, লক্ষমীনুসিংহ মম দেহি করাবলম্বম ॥৫। 
সংসারবুক্ষমঘবীজমনন্তকর্ম্মশাথাশতং করণপত্রমনঙ্গপুষ্পম্‌ । 
আরুহা দুঃখফলিতং পততো! দয়ালো, লক্ষমীনুসিংভ মম দেহি করাবলম্বম্‌ ॥১৷ 
সংসারসর্পঘনবক্ত,ভয়োগ্রতীব্র দং্টাকরালবিষদগ্ধবিনষমূর্তে । 
নাগারিধাহন ধান্ধিনিবাস শৌরে, লক্ষমীনুসিংত মম দেভি করাবলম্বম্‌ ॥৭॥ 


ee nett cia ot Tw তত 


তে মূরারে { আমি নিয়ত সংদাররূপ ঘোরতর বনে পরিলমণ করিতেছি, 
রোগরূপ ভীষণ হিংশ্রজন্তগণ সর্বদা আমাকে পীড়ন করিতেছে,আমি মাৎসর্য্যারূপ 
গ্রী্মপীড়নে পীড়িত হইয়। অতীব ব্যাকুল হইয়াছি। হে সলন্মীক নুসিংচদেব । 
আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ৩ ॥ 

হে দেব ! আমি অতি ভীষণ অতলম্পর্শ ভবকুপে নিমগ্ন রহিয়াছি, শত শত 
দুঃখরূপ ভুজঙ্গ আমাকে নিয়ত ব্যাকুলিত করিতেছে,আঁমি অতি দীন এবং নিতা* 
ক্লেশকর অবস্থায় পতিত আছি । চে সলঙ্ষ্মীক নৃসিংহদেব ! আমাকে করাবলম্ব । 
প্রদান কর ॥ ৪ ॥ 

ছে দেব! আমি বিশাল ভবসাঁগরে পতিত রহিয়াছি, করাল কালরূপ কুন্তী : 
বদনব্যাদান করিয়া আমার দেহ গ্রাস করিতেছে, আমি নিয়ত নানাক্রেশে অভি. 
ভূত আছি এবং রাগরূপ তরঙ্গে পতিত ভইয়া সর্বদাই পীড়িত হইতেছি, হে সল- 
ক্মীক নৃসিংহদেব ! আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর ॥৫॥ 

হে কৃপালো! পাঁপসমূহ যাহার বীজ, অনস্তুকর্ম্ম যাহার শত শত শাখারূপে 
প্রসারিত রহিয়াছে, ইন্দ্রিয় গ্রাম যাহার পত্র এবং স্বয়ং অনঙ্গ যাহার কুম্ুম, আমি 
সেই সংসারবুক্ষে আরূঢ হইয়া এখন পতিত হইতেছি। হে সলক্ষমীক নুসিংহদেব ! 
আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ৬॥ 

হে গরুড়বাহন ! সংসাররূপ ভুজঙ্গ বদন ব্যাদান করিয়া আমাকে দংশন 

করিয়াছে, তাঁহার করাল দশনের উগ্রতর বিষে আমার সৰ্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইয়া বিনষ্ট 

হইতেছে । হে ক্ষীরোদসাগরশায়িন্‌ ! হে শৌরে ! হে সলঙ্্ীক নৃসিংহদেব ! 
আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ৭। 


সঙ্কটনাশনলক্ষীনৃসিংহস্তোত্র । ১১৯ 


" সংসারদাব্দহনাতুরভীকরোরু-জালাবলীভিরতিদগ্ধতনূরুহদ্য। 
ত্বৎপাদপদ্মসরসীশরণাগতস্য, লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্‌ ॥৮| 
সংসারজালপতিতস্য জগন্নিবাস, সর্ববেন্দ্রিয়া্থবডিশার্থবষোপমস্য । 
প্রোৎখণ্ডিতপ্রচুরতালুকমস্তকস্য, লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্‌ ॥৯॥ 
সংসারতী করকরীন্দ্রকরাতিঘাত-নিপিপষ্টমর্শমবপুষঃ সকলার্ভিনাশ । 
প্রাণপ্রয়াণভবভাতিসমাকুলস্য, লক্ষীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্‌ ॥১০৷ 
অন্ধস্য মে হৃতবিবেকমহাধনস্য, চৌরৈঃ প্রভে| বলিভিরিন্দিয়নামধেয়ৈ? । 
মোহান্ধকূপকুহরে বিনিপাতিতস্য, লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্‌ ॥৯১। 
লক্ষমীপতে কমলাভ সুরেশ বিষ্ণো,বৈকুণ কৃষ্ণ মধুসুদন পুদ্ধরাক্ষ । 
বহ্মণ্য কেশব জনা্দিন বান্সদেব,/বেশ দেহি কৃপণস্য করা বলম্বম্‌ ॥১২। 


হে দেব! জমি সংসাররূপ দাবানলে কাতর হইয়াছ, সেই দাবানলের ভয়- 
স্করী শিখাবলী মদীয় গাত্ররোমসকল দগ্ধ করিতেছে, আমি আপনার পাদদ্বয়রূপ 
সরোবরে আশ্রয় লইলাম । হে সলক্কমীক নুসিংহদেব ! আমাকে করাবলম্বন প্রদান 
কর ॥৮॥ ৰ 

হে জগন্নিবাস !'আমি সংসারজালে মীনরূপে পতিত হইয়াছি, ইন্দিয়ের বিষয়- 
সকল বড়িশরূপে আমার শিরোপরি তালুগ্রদেশ খণ্ড খণ্ড করিতেছে । হে সল- 
স্মীক নৃসিংহদেব ! আঁমীকে করালবন্বন প্রদান কর ॥ ৯॥ রি 

হে সব্ধবঃখহারিন! 'সংসাররূপ ভীষণ গজেন্দর স্বীয় শুণ্ডাভিথাতে 'আমার 
দেহের মন্দস্থল নিম্পেষণ করিতেছে, হে সর্বশক্তিহারিন! আমি প্রাণপ্রয়াণভয়ে 
অতীব ব্যাকুল হইয়াছি। হে সলক্ষ্মীক নুসিংহদেব! আমাকে করাবলথন 
প্রদান কর ॥ ১০ ॥ 

হে প্রভে৷ ! আমি অজ্ঞানে অন্ধ হইয়াছি ( হিতাহিত কিছুই বুঝিতে পারি- 
তেছি না); ইন্দিয় নামক প্রবল চৌরগণ মদীয় বিবেকরূপ মহাধন হরণ করিয়। 
মোহান্ধকূপের গতীরবিবরে আমাকে নিপাতিত করিয়াছে । হে সলক্ষীক নুসিংহ- 
দেব ! আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ১১ ॥ 

হে লক্ষ্মীপতে ! হে পদ্মনাভ ! হে বিষ্ণো! ! হে বৈকুগ্ঠনাথ ! হে কৃষ্ণ! হে 
মধুক্দন ! হে কমললোচন ! হে ক্র্ররূপিন্‌ ! 'হে কেশব! হে জনার্দন! হে 
' বাসুদেব ! হে দেবেশ ! এ দীনকে করাবলম্বন প্রদান কর॥ ১২ ॥ 


১২০ শীমচ্ছ্করোচ।র্্যের গ্রন্থমাল। | 


যন্মায়য়োর্দ্দিতবপুঃপ্রচুরপ্রবাহমগ্রার্থমাত্রনিবহোরুকরাবলম্বম্‌ । 
লক্ষ্মানৃসিংহচরণাব্সমধুরতেন, স্তোত্রং কৃতং সুখকরং ভুবি শঙ্করেণ || ১৩ 
ইতি শ্রীংপরমহংসপরিরাজকাচার্য্য- শীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং 
সঙ্কটনাশনাশনলক্ষ্মীনৃসিংহাস্তোত্রম্‌ ॥ 


ষট পদীস্তো ত্রমূ। 


শ্লীগণেশায় নমঃ । 


অবিনয়মপনয় বিষ্ণো দময় মনঃ শময় বিষয়নুগ তৃষ্ণাম । 
ভূতদয়াং বিস্তারয় তারয় সংসারসাগরতঃ ॥ ১ ॥ 
দিবাধুনীমকরন্দে পরিমলপরিভোগসচ্চিদানন্দে । 
জীপতিপদারবিন্দে তবভয়খেদচ্ছিদে বন্দে ॥ ২ ॥ 
সতাপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীন স্বম্‌ । 
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ কচন সমুদ্রে! ন তারঙ্ঃ॥ ৩ ॥ 

. ভ্রমরগণ যেমন মধুপানের আশায় সাধারণ পদ্বো অনুরক্ত হয়, শঙ্করাচার্য্ 
তদ্রপ সলক্ষমীক নুসিংহদেবের চরণে আসক্ত হইয়! সংসাঁরপরিহারার্থ যাহার 
মায়াতে দেহ পরিগ্রহ করিতে হয়, সেই সলঙ্মীক নুসিংহদেবের সুখকর এই প্রচুর 
প্রবাহযুক্ত গভীর অর্থ-সংবলিত করাবলম্বন-স্তব পাঠ করিয়াছিলেন ॥ ১৩। 

সন্কটনাশনলক্ষমীনৃসিংহ-স্তব সমাপ্ত । 


পা 


পপ কনক | রস 


হে বিষ্ণো! ! আমার অবিনয় অপনয়ন কর,মনকে দমন কর, বিষয়মুগতৃষ্ণার 
শান্তিবিধান কর’ সর্ধজীবে দয়! বিতরণ কর এবং আমাকে অতি ভীষণ ভবসমুদ্র 
হইতে উদ্ধার কর ॥ ১ || 

সুরধুনী যে পাদপদ্মের মকরন্দস্বরূপ, যে পদের পরিমল উপভোগ করিলে 
সচ্চিদানন্দলাভ হয়, যে চরণদ্বয় সংসারভীতি ছেদন করে, সেই শ্রীপতির চরণাব্জ- 
যুগল বন্দনা করি ॥ ২।। | 

হে নাথ! যখন দ্বৈতবৃদ্ধি বিদুরিত হয়,তখন ‘আমি তোমার? ও'তুমি আমার, 
এইপ্রকার জ্ঞান থাকে না। যেরূপ সাগর ও তরঙ্গ একই পদার্থ, স্থতরাং 


ঘট্পদীস্তো্র । ১২১ 


উদ্ধতনগনগভিদনূজ দন্থজকুলামিত্র মিত্রশশিদৃষ্টে । 
দৃষ্টে ভবতি প্রভবতি ন ভবতি কিং ভবতিরস্কারঃ ॥ ৪| 
মৎ্সাদিভিরতারৈরবতারবতাইবতা সদা বস্থধাম্‌। 
পরমেশ্বরপরিপালো ভবতা ভবতাপভীতোহ্হম্‌ ॥ ৫ | 
দামোদর গুণমন্দির স্কন্দ রব্দনারবিন্দ গোবিন্দ । 
ভবজলধিমথনমন্দর পরমং দরমপনয় ত্বং মে ॥ '৬॥ 
নারায়ণ করুণাময় শরণং করবাণি তাবকৌ চরশৌ । 
ইতি যটপদী মদীয়ে বদনসরোজে সদ! বসতু ॥ ৭ ॥ 
ইতি শ্রীমতপরমভংসপরি বাজ কাঁচার্যা-্রী মচ্ছঙ্কভার্ধ্যবিরচিতং নটপদীস্তোত্রম্‌ ॥ 


চা পা) ১1 এ ৭ জত জাতি 


সাগরের তরঙ্গ ও তরঙ্গের সাগর, এই প্রকার জ্ঞান হইতে পারে না, বাস্ত- 
বিক সাগর ৪ তরঙ্গ উভয়ই এক, তদ্দপ তুমি ৪ আমি এক ॥৩॥ 

হে দেব ৷ তুম গোবদদনপর্ক 5 উত্তোলন করিয়াছ, মি ইন্দের অনুজ এবং 
দৈতাগণের পরমণক্র, চন্দ্র-সর্য্য তোমারই চক্ষু, তুমি সকলের প্রভু, তোমাকে 
জানিতে পারিলে সংসার তিরক্গার বলিয়। বোধ হয় নাকি? অর্থাৎ তোমার 

তে প্রভো ৷ তুমি মীনাদি অবতার গ্রহণ পূর্বক নিরন্তর বস্ুমতীকে রক্ষা 
করিতেছ। হে পরমেশ্বর! আনি তোমার পরিপাল্য,কিন্থ অধুনা! সংসারতাপে 
ভীত হইয়াছি, তুমি আমার ভবতাঁপ দূর কর ॥ ৫ ॥ 

চে দামোদর ! তিমি নিখিল গুণের আপার, তোমার মুখপন্ধ অতীব রমণীয়, 
হে গোবিন্দ ! তুমি সংসারসমুদমথনের মর্দরস্বকপ, তুমি আমার পরম 
সংসারভয় নিবারণ কর ॥ ৬ ॥ ] 

হে নারায়ণ! হে করুণাময়! আমি ত্বদীয় পদদ্বয়ে শরণাপন্ন হইলাম, 
আমাকে আশ্রয় প্রদান কর। অধুনা আমার এই প্রার্থনা যে, তোমার এই 
ষটপদী অর্থাৎ স্কোত্র্নপ ভ্রমর নিরন্তর আমার বদনরূপ পদ্মে অবস্থিতি 
করুক ॥ ৭ | 

| মটপদীস্তোত্র সমাপ্ত । 


চা 
খা 


অচ্যুতা্টক। 


পতি 


শ্রীগণেশায় নমঃ । 


অচ্যুতাচ্যুত হরে পরমায্মন্‌ রাম কৃষ্ণ পুরুযোত্তম বিষে । 
বাস্থদেব ভগবন্ননিরুদ্ধ) শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্‌ ॥ ১1৭ 
বিশ্বমঙ্গল বিভে। জগদীশ, নন্দনন্দন নুসিংহ নরেন্দ্র | 
মুক্তিদায়ক মুকুন্দ মুরারে, শীপতে শয়ম দুঃখমশেষম্‌ ॥ ২ ॥ 
রামচন্দ্র রপুনায়ক দেব, দীননাথ দুরিতক্ষয়কারিন। 
থাদবেন্দ যভূনণ যজ্ঞ শীপতে শরম ছুঃখমশেমম্‌ ॥ ৩॥ 

, দেবকীতনয় দঃখদবাগে, রাধিকারমণ রম্য সুমুর্তে | 
দঃখমোচন দয়ারণব নাথ, জপতে শময় দ্ুঃখমশেমম্‌ ॥ 9 ॥ 


হে অচ্যুত ! তুমি অব্যয়, হে হরে! তুমি পরমাত্মা, তুমিই রাম, তুমিই কৃষ্ণ, 
হে বিষ্ণে!। তুমি সকল পুরুষের শ্রেষ্ঠ । হে বান্দেব। হে অনিরুদ্ধ! হে 
শ্রীপতে ! তুমি মদীয় অশেষ দুঃখের শান্তিবিধান কর ॥ ১॥ 

হেবিভে!! তুমি জগতের কল্যাণসাধন কর, হে জগদীশ! হে নন্দনন্দন ! 
হে নৃসিংহরূপিন্‌ । ভে নরেন্দ্র ! তুমি ভক্তজনের মৃক্তিবিধান কর। হে মুকুন্দ! 
হে মুরারে! হে শ্রীপতে ! তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তিবিধান করিয়া 
দাও |২॥ | 

হে দেব! তুমি রামচন্দ্ররূপে অবতীণ হুইয়াছ, তুমিই রঘুবংশের অধীশ্বর, 
তুমি দীনব্যক্তির আশ্রয়, তুমি ভক্রুবৃন্দের দুদ্বৃতির ক্ষয় কর, তুমি যাদবগণের 
ইন্দস্বরূপ, তুমি যদ্ুবংশের অলঙ্কার এবং তুমিই যজ্ঞব্রাহরূপ ধারণ করিয়াছ । 
হে ীপতে ৷ তুমি আমার অশেন দুঃখের শাস্তিবিধান কর ॥ ৩॥ 

হে দেব! তুমি দেবকীর পুল্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছ, তুমি মানবগণের ছুঃখরূপ 


তুমি সকলের হুঃখমোচন কর, তুমি কৃপার সাগর! হে শ্রীপতে ! তুমি আমার 
অশেষ দুঃখের শাস্তিবিধান কর ॥ ৪ | 


অচ্যুতাষ্টক। ১২৩ 


'গাপিকাবদূনচক্রচকোর, নিতানিগুণ নিরঞ্জন জিষ্ণো। 
পূর্ণরূপ জয় শঙ্কর শর্ব, শ্রীপতে শময় ছঃখমশেষম্‌ || ৫ ॥ 
গোকুলেশ গিরিপারণধীর, যামুনাচ্ছতটখেলবীর । 
নারদা্দিমুনিবন্দিতপাদ, শ্রীপতে শময় ছুঃখমশেঘম ॥ ৬ | 
পারকাধিপ ঢস্তর গুণাকে, প্রাণনাথ পরিপূর্ণ ভবারে । 
গাঁনাগমং গুণপাঁগর ব্রহ্মন, শ্রীপতে শময় ছুঃখমশেষম্‌ 01 91 
হষ্টনিদ্দলন দেব দয়ালো, পদ্মনাভ ধরণীধরর ধীমন। 
রাবণান্তক রমেশ মুরারে, শরীপতে শময় চুঃখমশেনম্‌ ॥ ৮ । 


হে দেব! তুমি গোপিকার মুখশশধরের চকোরস্বরূপ, অর্থাৎ গোপীগণ 
তোমার মুখ দর্শনে অপার আনন্দলাভ করে । তুমি ত্রিগুণাতীন্ড, নিত্য নিরঞ্জন, 
তুমি জয়শীল পূর্ণবনহ্মর্ূপ, তুমি সকলের কল্যাণবিধান কর, ভুমি সকলের উৎকম- 
বান, হে শর্ব ! হে শরীপতে! তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তিবিধান করিয়া 
দাও! ৫ ॥ 

ভে দেব! তুমি গোকুলের অপিপতি, গোবদ্ধনপর্দত ধারণ করিয়াঁও অচল- 
ভাবে বিরাজিত ছিলে, তুমি যমুনার ঈমত শুদ্ধ তটভূমে ক্রীড়া করিয়া থাক এবং 
ভমিই জগতের অদ্বিতীম বীর । নারদাদি দেবনিবন্ন সর্বদা তোমার পাঁদপদ্ 
সেবা করিতেছেন । হে শীপতে ! তমি আমার অশেষ ছুঃখের শান্তি কর ॥ ৬। 

হে দেব! তুমি দ্বারকাপুরীর মধিনায়ক, তুমি দুস্তর (কেহ তোমার মাহা- 
ত্মার ইয়ত্তা করিতে পারে না) তুমি সমগ্র গুণের একাধার, তুমি প্রাণনাথ ও 
পূর্ণবন্গম্বরূপ, তৃমি মানবগণের সংসার বিনাশ কর। হে ব্রহ্মন ৷ তুমি একমাত্র 
জ্ঞানের গোচর এবং তুমি গুণসাগর | হে শ্রীপতে! তুমি আমার অশেষ দুঃখের 
শান্তিবিধান কর। ৭॥ 

হে দেব! তুমি ছষ্টগণের নির্দলন কর, তুমি অতিশয় কৃপালু, হে পদ্মনাভ ! 
তুমি অনস্তরূপে বন্থুমতী ধারণ করিয়াছ, তুমি সর্ববুদ্ধির আধার, তুমি রাবণের 

হারসাঁধন করিয়াছ, হে রমেশ! হেমুরারে! হে শ্রীপতে ! তুমি আমার 

অশেষ দুঃখের শান্তিবিধান কর ॥৮॥ 


১২৪ শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থমাঁল। | 


মচ্যুতাষ্টকমিদং রমণীয়ং, নির্মিতং ভবভগ্পং বিনিহন্থম্‌। 
যঃ পঠেদিযয় বৃদ্ভিনিবৃত্তিজ্জন্মদ্ুঃখনখিলং সজহাতি ॥ ৯! 
ইতি শরীশঙ্করাচার্য্য বিরচিতমচা তা কস্তোত্রম্‌ ॥ 


শিবাপরাধ-ক্ষমাপণস্তোত্র 


42২ 


শীগণেশায় নমঃ । 

আদৌ কর্ম্মপ্রসঙ্গাৎ কলয়তি কলুষং মাতৃকৃক্ষী স্থিতং মাং, 

বিণু ত্রামেধ্যমধ্ো বাথয়তি নিতরাং জাঠরো জাতবেদাঃ। 
যদ্যদে তত্র ঢুঃখং ব্যগয়তি নিতরাং শকাতে কেন বক্তং, 
ক্ষন্তবো! মেহপরাধঃ শিব শিং শিব ভোঃ শ্রীমহাদের শস্তেো ॥ ১॥ 
বাল্য ঢঃখাতিরেকোমললুলিতবপুঃ স্তন্যপানে পিপাসা, 

নে শক্যঞ্চেন্দিয়েভো!| ভবগুণজনিত। জন্তবে। মাং তৃদস্তি ॥ 


ভগবান্‌ শঙ্গরাঁচার্যা সংসারদুঃখস*হারাথ পরম রমণীয় এই অচ্যাতাটক ভোর 
প্রণনন করিয়াছেন! যিনি এই আ্ঞোন্র পাঠ করেন, তিনি বিধয়ভোগবাসনার 
নিবৃত্তি করিয়। অখিল জন্মদুঃখ বিনাশ করিতে পারেন ॥ ৯॥ 
ইতি অচ্যুতাষ্টকস্তোত্র সদাপ্ত। 


প্রথমতঃ কর্মবন্ধ নিবন্ধন অনেক পাঁপফল ভোগ হইয়াছে মমি যখন জননী- 
জঠরে নিবিষ্ট ছিলাম,তখন বিষ্ঠা ও মৃত্রমধ্োে নানারূপ ক ভোগ করিতে হইয়াছে 
এবং মাতার জঠরাগ্নি আমাকে সর্বদা নানারূপ ব্যথা দিয়াছে ; অতএব আমি যে 
দুঃখ পাইয়াছি, তাহ! কে বৰ্ণন করিতে সমর্থ হইবে? এই সকল দুঃখ আমার 
অজ্ঞানরুত অপরাধের ফল। হে শস্তো ! হে শিব ! হে মহাদের ৷ আমার যাবতীয় 
অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ১ || 

যখন আমার বাল্যাবস্থা ছিল, তখনও অপীম দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছে, 
তৎকালে আমি মলমধ্যে নিপতিত থাকিতাম, আমার সর্বাঙ্গ স্বীয় মলে পরিব্যাপ্ত 
ছিল,বখন স্তনপানে তৃষ্ণা জন্মিত, তখন ইচ্ছামত স্তনপান করিতে পারিতাম না, 
আমার ইন্দরিয়গ্রাম সত্বেও তাহাদিগের কার্যে অশক্ত ছিলাম ; সুতরাং মশকার্দি 


শিবাপরাধ ক্ষমাপণস্তোত । ১২৫ 


নানারোগোখহঃখাছুদরপরবশ? শঙ্কর: নম্মরান। 

০) "ও ক 4৫5 Ar ও x pa) i 1৮৯37 0 

গন্তব্য মেহপবরাধিং নিল শপ [শব ভো; আম্হাদের শষ 5) 
RE ES MEA হারার 

প্রোট়োহিহং যো বনস্থো শিধয়পিষ্দৰ: সের ভম্মন্ম সত, 


ষ্টো নষ্টো বিবেক: জুতধনয্বতী দ্বাদুমো দে 


ES নি 
৮1177 Ds 
AY 
i দা EX 


AL 
PAS YY 
পি 

সু 
সপ 

৮ 
পা 
বি 
ছা. 
থে 
<; 
১৯৫ 
স্ব 

{£- 
=~ 
ত 
৫ 

ক ১ 
০ 
র্‌ 
ছে 
ক 
হে 

(৭! 

ই 
পয 
রর 
ত 
এ 


[2 এ 


ধা ৭ হান চ ধানন । 


মিণামোহাভিলাধেন্র মতি 
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ধক) পুতে উদ্যানননাত, 


ফুটা যারা রা 55184 এ রস 
শলুবো। মেহপরাধ শিব শিব শিব ভো: এমহাদেৱ ছে ॥ 50 


তমোঞ্ুনগ্রপান জীবগণ নিয়ত আমাকে হিংস। লরি. শানাবোগে আসাম শু 
ভোগ করিয়া নিরন্তর টদরাপোদণে বাগ ছিলা ম,কিন্ছ একবান শনরিনাম বণ 
কার নাই | ভে শিব, কে শান্তা, হে মভাতদর 1 এই সক্ষল্হ আমার আঙ্গা নর 


অপরাধ; অতএব আমার এই অপ্রাধ ক্ষমা কর ২ £ 


CAN মন রি য়ভেগ মত ছিল, হিঠাকি গালা শি ছিল না, কেধল দন 
পুল ও ম্বতাঁ-সস্ভোগের আসাদকে হখঙ্জান করিরা হাহাতেই আসক্ত থাকি- 
তাম । মামার চিত্ত শিবচিন্তাশশা হইয়া মান ও গন্দের বশাচত ছিল। এই 
সকলই আমার অঙ্ঞানক্রত অপরাধের ফল । তে শিব! হে শলো ! ভে মহান 
দেব! আমার অপরাধ শামা কর ॥ ও ॥ 

অধুনা বান্ধক’ উপস্থিত হইয়াছে, ইন্দিয়গাম কমে জমে শিথিল হইতেছে, 
গতি মতি সকলই ক্রমশ ভীস হইতে আপিদিবিক গাভ়াতি তাপে নিরন্তর পরি- 
তপু হইতেছি, পাপ, তাপ, রোগ  বিয়োগাপিতত সৰ্বদা আমার দে আসন 
হইতেছে, আমার সেই উদ্ধতঙ্গভীব জদশঃ হান হহতাছু, মামার মন লিগা 
মোহে র বশী ত য়া লমণ করিতেছে । মন একবার পঙ্ছটিৰ পানে নিমগ্র 
হয় না, এই সকলই আমার অজ্ঞ ।নক্কত অপরাধের ফল: অত এব হে শিল। হে 
শদেব! ভে শস্তো ! আমার অপরাধ শা কর 9) 


শঙ্করাচাধ্যের গ্রন্থমাল! । 


নো শকাং স্মা্কম্ম প্রতিপদগহন প্রত্যবায়াকুলাখ্যং, 

শোতে বার্চা কথং মে দ্িজকুলবিহিতে হহ্গমার্গে চ সারে। 
নাস্তা ধশ্মে বিচারঃ শ্রবণমননয়োঃ কিং নিদিধাসিভব্যং, 

গ্ম্ঠব্ো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্ীমহাদের শন্তো ॥ 1 

সাই প্রভানকালে সপনবিধিবিধৌ নাহ তং গাঙ্গত তায়, 

পুজার্থং বা কদাচিদ্হতরগহনাৎ থগুবিপীদলানি । 

নানীতা পদ্ামাল! সরসি বিকসিতা গন্ধনাপৈ স্বদর্থং, 

গস্তব্যো হেইপরাধঃ শিব শিব শিব ভে? আীমহাদেক শম্থো ॥ ১ 
ঢা্েম্মবাজানৃক্কেদ্দপিসিতসভিতৈই সাপিতত নৈব লিঙ্গঃ, 

(না পিপুং চন্দনাদো? কনকবিরচিটঃ পুজিতং ন প্রন্থনৈঃ। 

বপেঃ কপু রদাপেব্রিবিধরসনাতৈনে ব ভক্ষ্যোপহারেঃ, 

গন্তব্যে! মেইপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শীমহাদের শন্ছো ॥ 1 | 


ঘ/ 
AS 
রে 


মামি যখন কাধান্দম ছিলাম, তথন স্বত্যুক্তকায্যর অনুষ্ঠান করি নাই, এ 
সকল কাযা কায়িক পরিশম্সাপা মনে করিয়া গ্রতিপদে উপেক্ষা করিয়াছি ; 
সুতরাং দ্বিজগণের মবহ-কশুবা এ্দাশাভের পশ্থান্বহাপ জগতের সারভত বৈদিক 
কাযে আমার কিনে গ্রবুত্ডি হইতে পারে? যখন ধন জানিয়াও তাহাতে আস্থ! 
করি নাই এবং স্মৃতি ও বেদবিহিত কোন কম্মই করি নাই, তখন আমার এবণ, 
ননন বা | নিদিধ্যাসন কিছুই হইতে পারে না) অতএব হে শব! হে মহাদেব ! 
হে শস্তে। ! আমার অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ৫ ॥ 

আমি শানবিধি অনুসারে প্রভাতে শানাচরণ করিয়া কখন ৪ কোন অরণা 
মধ্যে গমন পূৰ্ব্বক বিব্দল আহরণ কারি নাই, আমি তোমার চরণে গন্ধপুক্প 
প্রদান করিব, এই কামনা কারিনা কোন সরোবর হইতে বিকসিত কমলাবলী 
আনয়ন করি নাই, আমি তোমার নিমিত্ত ধূপ-দীপ আহরণও করি নাই । তে 
শিব। হেশস্কো! হে মহাদেব! আমার অজ্ঞানকত অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ও ॥ 

হে দেব! আমি কখন দুগ্ধ, মধু, ঘ্ত, দধি, শকরা একত্র করিয়া কোন 
শিবলিঙ্গ মান করাহ শাহ, আমি কখনও সুবণপুষ্ণ বা চন্দনদ্বারা তাহার পুজা 
করি নাই এবং ধূপ, কপূর প্রদাপ ও বিবিধ রসযুক্ত ভক্ষণীয় বা কোন উপহারও 
প্রদান করি নাই | হে শিব! হে মহাদেব! হে শস্তো ! আমার অজ্ঞান- 
কৃত অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ৭॥ | 


শিবাপরাধ ক্ষমাপণস্তোত্র । ১২৭ 


ধ্যাত্বা চিন্তে শিবাখ্যং প্রচুরতরধনং নৈব দত্ত দ্বিজেভোণ, 
হবা’ তে লক্ষসংখোহ তবহবদনে নার্পিতং কীজমন্বৈঃ | 
1 তপ্রং গাঙ্ষতীরে ব্রতজপনিয়মৈ রুদ্রক্জাপোন বেদৈ?, 
ক্ষন্তব্যো মেইপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদের শস্ভো ॥ ৮ 
স্টিত্ব স্থানে সরোজে প্রণবময়মরুৎকুস্তাকে সক্ধামার্গে, 
স্বান্ত শান্তিপ্রলীনে গ্রকটিতভরবে জ্যোতিকূপে পবাখো 
লিগ" তে ব্ৰহ্মবাচা: সকলমভিমত€ শঙ্কর ন ম্মরামি, 
ক্ষন্তাব্যো মেইপরাধঃ শিব শির শিব ভোঃ শ্রীমভাদের শস্কো ॥ ৯ ॥ 
নগ্রো নি:সঙ্গশুদ্ধ্থিগুণবিরহিতো। ধ্বস্তমোহান্ধকারো, 
নাসাগ্রে ন্যস্তরদষ্টিবি' রঃভবগুণো নেব দষ্টঃ কদাচিৎ 
উন্মন্টাবস্থয়। হাঁ, বিগতকলিমল: শঙ্কর” ন ্মরামি, 
ক্ষন্তব্যো মেইপরাধঃ শিব শিৰ শিব ভোঃ শ্রীন্াদেব শস্তো ॥ ১০ ॥ 
হে মতেশ্বর। আমি কথন তোমাকে চিন্তা করিয়া তোমার প নাতির নিমি 
বাহ্মণগণকে প্রচর ধন প্রদান করি নাই, মামি কদাট লক্ষসংাক দিনার 
শোনার উদ্দেশে কীজমন্গ উল্লেখ পন্ক অগ্রিতে আঠি প্রদান করি নাই এন 
আমি কখনও গঙ্গাতীরে বসিয়া কোন বতাদুরণ করি নাই, কোনজপ রূদম্ 
জপ করি নাই, কোন নিয়ম করি নাই, অথবা বেদপা) পূঙ্দক কোন তপস্তা কৰি 
নাই, এই সকলই আমার জ্ঞানের কার্ধা | হে শিব ! তে মহাদেব ! হে নস্তো 
আমার সেই অজ্ঞানকুত অপরাপ ক্ষমা কর ॥৮॥ 
হে শস্কো ৷ আমি কোন স্থানে অবস্থিত হইয়া আবারাদি ঘটপদ্মে তোমাকে 
পান করি নাই | তুমি পরবঙ্গর্ূপী ও জ্যোতিশ্মায় । মন শান্ত হইলেই তোমার 
স্বরূপ প্রকাশ পাঁয়। আমি কদাচ সেই স্রহ্মমা্ণে মন সমপূণ পর্বক তোমাকে 
চিন্তা করি নাই, আমি বেদবাক্য বিশ্বাস করিয়া তোমার কোন লিঙ্গের পূজা করি 
নাই এবং তুমি মে সব্ধপ্রাণার দেহে আত্মারপে বিদ্যমান আছ, মামি তাহা 
জানি নাই ; হে শিব ! হে মহাদেব । হে শস্যে । এই সকলই আমার অঙ্ঞানের 
কার্ধা, অতএব আমার অঙ্গানকুত অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ৯ ॥ 
হে হর! তুমি নগ্ন অর্থাৎ দিগল্বর, তুমি নিঃসঙ্গ, শুদ্ধ, ( সর্ধবিষয়ে অনাসক্ত 
ডা ) ক সন্তু রজঃ ও তমো গুণের তোমাতে EA 


১২৮ শহ্করাচার্যের গ্রন্থমাল| | 


চল্দোছাসিতশেখবে স্মরহরে গঙ্গাধরে শঙ্করে, 
সপ্পভাঘি্কগকর্ণবিবরে নোত্রোখবেশ্বানরে। 
রান টৈলোকাসারে হবে, 
(মাক্গার্থ কুক চিত্তবণ্িমপিলামনৈস্ব কিং কর্মভি? ॥ ১১ ॥ 
কিঃ দানেন পানেন লাজিকরিভিঃ প্রাপেন রাজোন কিং, 
কিং ব। পূলকলত্ৰমিয়পশ্ভিদ্দেহেন গেছেন কিম্‌ | 
জ্ঞানে 5ৎ শণভগ্ রং সপদি রে ভাজাৎ মনো দরতঃ, 
এাত্মার্গ" গুরুলা কাতে| ভগ 'ভজ a ॥ ১২ ॥ 
আগনগ্যতি পশ্যভাং প্রতিদিন” যাতি ক্ষযং মৌবনত, 
পভাঁয়াস্তি গতা: পুনন দিব্সাঁ কালো জগদুক্ষকঃ। 
EASE বিছাচ্চলৎ জীবিত, 

নন্মাজাং শরণাগতঃ শসণদ সং বক্ষ রক্ষাধুন! ॥ ১৩। 


গাপি উ উন্মানী ভাণ = এসি 0 কামালকে টি ত! কারি নাট , = শিব ৰ হে মহাদেব । j 


Le 
re 
)% 


তে শান্যা) ৭ 


সকলই আমার অঙ্গনে বসা ১ হাশর আমাল এইট আঙ্গ ন কু 
অপরাধ ক্ষমা কব ॥ ১০ ॥ 
+ নল রানা {দল rut 1 ৪৮1 এশা ০ পান 1০1 rT fs + ১১:০2 
[ভর যী গাল চমক হণ পাল আঁ? চি, গণি ন কামদেবকে ভশ্মী ভাত 
করিয়াছেন, গিনি আীয় অস্ত গঙ্গাকে দাবণ কনিয়াছেন, যিনি সকলের মঙ্গল- 


সাধন “চাপল, মিনি স্প্দ্রা লা পা 79) নে শু "| স্‌ 5 তা? করি হৰ [চেন নৃভাবু য়ন 


হতে গনি উৎপন্ন ভঈফাছে, মিনি গচ দ্বারা কনর অক্ষ আবরণ করিয়াছেন, 
যিনি ত্িরবানের সারভত মোক্ষলাভের নিমিত্ত, সেই হরে ভিডি আপঁণ কর, 
অন্য কন্ধ প্রয়োজন কি? ১১ ॥ 

এই অতল ধনদ্বারা কোন ফল হইবে না, ভক্ী ও ঘোটকে কোন প্রয়োজন 
নাই, রাজালাত করিয়া কি উপকার হইবে? অগুবা পুল, কলত্র বন্ধ ৪ পণ্ড দ্বারা 
কোন ফল ভইবে না, এই দেহ বা গুহ কোন পারমার্থিক মঙ্গলসাসন করিতে 
পারিবে না! এই পনাদি ্ণভন্গর, অতি অরকীলেই নট হইবে, অতএব আস্ত 


চি 
মন হই 


al 


এই পনাদির ভিলা পরিত্যাগ কর এবং গুরুবাক্যান্সারে সেই 
পার্ধতীবরভকে ভজনা কর, তাহাতেই মোক্ষপাপ্থি হইবে ॥ ১১ ॥ 

দেখিতে দেখিলে প্রহাভ মায় বিনাশ পাইতেছে, এই যৌবন প্রতিক্ষণ ক্ষয় 
পাইতেছে, গত দিন প্ুনকান আগমন করিবে না, সর্ধনংভারক কাল 
কুত্রিবনের সকলই ৬ক্ষণ করে, এই বে সম্পদ, উহা ও সলিলতরঙ্গের ন্যায় চপল. 


পাঙুরঙ্গাষ্টক | ১২৯ 


করচরণঞতং বাক্কায়জং কন্মসৎ বা, শ্রবপনয়নজং বা মানসং বাপরাধম্। 
(ব্ভিতমবিহিতং বা সর্বমেতৎ ক্ষমন্যঃজয় জয় করুণান্ধে হ্ীমহাদের শস্সো ॥১৪| 


পাজ্জং ভম্মসিতং সিতঞ্চ হসিত: হল্টে কগালং সিং, 
পট ঙগঞ্চ সিতং সিতশ্চ বুষভ কণে সিতে কুগুলে। 
গঙ্গফেনসিত; জটা প স্তুপ তিস্তাচ্চশং সিতমদ্ধিনি, 

সোহ্য়ং সর্বসিতো দদাতু বিভবং পাপক্ষয়ং শঈরঃ | 


পাগুরঙ্গাউক। 


মহাযোগপীঠে তটে ভীমরথ্যা, বরং পুগুরীকায় দাতুং মুনীন্দ্রৈঃ। 

সমাগত্য সি্টত্তমানন্দকন্দং, পরক্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাওরঙ্ম্‌ ॥ ১॥ 

তড়িদ্বাসসং নীলমেঘাবভাসং, রমামন্দিরং ্ন্দরং চিৎপ্রকাশম্‌ । 

বরস্বষ্টি কায়াং সমন্যস্তপাদং, পর বক্ষ লঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙগম্‌ | ২॥ 
এই জীবন বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল । অত এব হে শরণাগতপালক ! আমি তোমার 
শরণাগত হইলাম, এক্ষণে তুমি আমাকে রক্ষা কর।॥ ১৩ ॥ 

হে শস্তে ! হে মহাদেব ! আমার ভক্তরুত,পাদকৃত, বাকাকরুত,শরী রক ত,ক্শা- 

অবণকুৃত, নয়নকূত:ও মানসিক যে মে অপরাধ আছে এবং আমি বিহিত ও 

রা যাহা কিছু করিয়াছি, তে করুণাসাগুর। যেই সকল অপরাধ ক্ষমা কর। 

শম্তে। ৷ হে মহাদেব ! তোমার সন্বোৎকধ সর্বত্র বিদামান গাকুক ॥ ১৪ ॥ 

বাহার পাত্র ভস্মান্ুলেপনে গেতনর্ণ, হাস্ত হে শ্েতবর্ণ কপাল, খীহার খটাজ, 
বৃষ ও কণকুগুল ম্থেতবর্ণ, গঙ্গাফেনমিশ্রণে জট। শ্বেত, সেই সব্বশেত শঙ্গরদেব পাপক্ষথ 
করিয়া বিভব প্রদান করন 1 ॥ 

 প্ুগুরীক ভীমরথী নদীতটে মহাযোগপাঠে ভগবান বিষ্ণুর উপাসন। করিয়া- 
ছিলেন, নারায়ণ পুগুরীককে বরপ্রদানার্থ সেই স্থানে আবিভূ'ত হইয়া! পাওুরঙ্গ- 
নামক লিঙ্গরূপে অবস্থান করেন। শ্রামচ্জস্করাচার্ধা'দিখ্বিজয়কালে দেই ভীম 
রথীতীরে উপস্থিত হইয়া উক্ত পাঞ্ুরঙ্গের স্তব করেন। | যিনি পুণ্ডরীককে বর- 
প্রদানের নিমিত্ত মুনিগণের সহিত আগমন করিয়া ভীমরথীতভীরে মহাযোগপীঠে 
বিদামান আছেন, সেই আনন্দকন্দস্বক্ূপ পরব্রঙ্গলিঙ্গ পাডরঙ্গকে ভজনা করি ॥১॥ 

শাহারু দেহকান্থি বিছ্বাৎপুঞ্জের ন্যায় সৃজ্জল, ধাঠার দেহ নবজলধরের ন্যায় 
নালবর্ণ, যিনি লক্ষ্মীর আবাসস্থান, যাহার কলেবর অতি সুন্দর, ধাহাকে দর্শন 
করিলে জ্ঞানের উদয় হয়,যিনি সকলের শ্লেষ্ট,বিনি ইষ্টকোপরি পাদবিন্যাস করিয়া 
বিদ্যমান মাছেন, সেই পরব্রঙ্গলিঙ্গ পাণ্ড রঙ্গনামক নারায়ণকে ভজনা করি !!২॥ 


ও 


১৩০ শঙ্করাচাধ্যের গ্রস্থমাল। | 


প্রমাণংভবাব্ষেরিদং মামকানাং, নিতম্ব? করাভ্যাং ধুতে যেন তম্মাৎ। 
বিধাতুর্ববনত্যৈ পতো নাভিকোষঃ, পরব্রন্মলি্গং ভজে পাঞবঙ্গম ॥ ৩ | 
স্ক,রৎকোস্বভালস্কৃতং কণদেশে, শ্রিষ্কা জুষ্টকেয়ুরকং শ্রীনিবাসম্‌। 
শিবং শান্তমীড্যং বরং লোকপালং, পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাওুরঙ্গম্‌ ॥ ৪ ॥ 
শরচ্চজ্বিশ্বাননং চারুহাসং, লসৎকুগুলাক্রান্তগণ্ডস্থলাঙ্গম্‌। 
জবারাগবিস্বাধরং কঞ্জনেত্রং,;পরব্রক্মলিঙ্গং ভজে পাও্রঙ্গম্‌ ॥ ৫ ॥ 
কিরীটোজ্জলৎসর্ধদিক্প্রাস্তভাগং, সুরৈরর্চ্চিতং দিব্যরত্বৈরনধৈধ্যঃ | 
ত্রিভঙ্গাকৃতিং বহমাল্যাবভংসং, পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণুরঙ্গম্‌ ॥ ৬ ॥ 
বিভুং বেণুনাদং চরস্তং দুরস্তং, স্বয়ং লীলয়া গোপবেশং দধানম্‌। 
গবাধ্বুন্দকাঁনন্দদং চারুহাসং, পরত্রহ্মলিঙ্গ ভজে পাুরঙগম ॥ ৭ ॥ 
যিনি একমাত্র ভবসাগরেষ প্রমাণ অথাৎ আণকক্, যখন প্রণকপয়োবিজলে 
অনস্ত‘ব্ৰহ্মা্ড নিমগ্র হইয়াছিল, তখন যিনি ল্রছয়দারা আমাদিগের নিত 
(আধারভূতা পৃথিবীকে ) ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি ব্রহ্মার বসতির নিমিত্ত নাভি- 
কোষ ধারণ করিয়াছেন, (প্রলয়কালে আপন নাভিদেশে বরঙ্গাকে আশ্রয় 
দিয়াছিলেন ) সেই পরত্রক্গলিঙ্গ পাঞরঙ্গনামক নারারণকে ভজন করি ॥ 9 ॥ 
ধাশার কণ্ঠদেশে সমুজ্জল কৌস্তভমণি অলঙ্কাররূপে শোভা পাইতেছে, লক্ষী 
যাহার কেয়ুরযূগল সর্বদা সেবা করেন, যিনি লক্মীর আাবাসস্তানস্বরূপ, যিনি 
সর্বমঙ্গলপ্রদ, যিনি সর্বদা শাস্তিপরায়ণ, যিনি সকলের আরাধা, যিনি সকলের 
শ্রেষ্ট, যিনি সকল লোক পালন করেন, সেই পররঙ্গলিঙ্গ পাঞজনামক নারার- 
ণকে.ভঙজনা করি ॥ ৪ ॥ 
যাহার বদন শরতকালীন চন্দ্রের ন্তায় অতিশয় শোভমান, যাহার ব্দনে অতি 
মনোহর হাস্ত প্রকাশ পায়, যাহার গণ্ডস্থলে কুণ্ডল বিণসিত রহিয়াছে, খাহার 
অধর জবা-পুষ্পের ন্যায় লোহিতবর্ণে রঞ্জিত, বাহার নয়নযুগল পদ্বোর হার শো, 
ভিত. সেই পরত্রহ্মলিঙ্গ পাণডুরঙ্গনামক নারায়ণকে ভজন! করি।॥ ৫ ॥ 
যাহার মৌলিস্তিত কিরীটের উজ্জল প্রভায় সমস্ত দিগন্ত আলোকিত হইয়াছে, 
দেবগণ যাহাকে অমূল্য দিব্যরত্ব দ্বার। অচ্চনা করেন, যিনি ত্রিভঙ্গাকারে বিদ্যুমান 
আছেন, যিনি মযুরপুচ্ছ ও মালা দ্বারা বিভূষিত হইয়া থাকেন, সেই পরপ্রঙ্গলিঙ্চ 
পাঁওুরঙ্গনামক নারায়ণকে ভজন! করি ॥ ৬ ॥ 
যিনি জগতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যিনি সর্বদা বেএুবাদন করিয়া বিচরণ করেন, 
যিনি সকলের দ্রল্পাপ্য ও অন্তহীন, যিনি স্বয়ং লাল! প্রকাশ করিয়া গোপবেশ 


নারাযণস্তোত্রে । ১৩১ 


মং কক্িলীপ্রাণলংজীবণং তং. পরন্ধাম কৈবলামেকং তুরীয়ম্‌। 
পপরং প্রণন্না চং দেবদেবং, পরবন্মলিঙ্গং ভাজে পাওুরঙ্গম | ৮ ॥ 
স্তবং পাণুরঙ্গগ্ত বৈ পুণাদং যে, পঠন্তোকচিত্তেন ভক্ত্যা চ নিত্যম্‌। 
ভবান্তোনিধিং তেইপি তীত্বান্তকালে, হরেরালয়ং শাশ্বতং প্রান বস্তি ॥ ৯ ॥ 
ঠি শ্রীমৎপবহংনপরিপ্রাজকাচার্য্য-শ্রীমঙ্ছস্ক রাচার্যাবিরচিতং 
শ্লীপা ওরঙ্গাটকস্তোত্রম ৷৷ 


নারায়ণস্যোত্র 


শ্ীগণেশায় নমঃ । 


করুণাপারাবারারুণালক্নগন্ভতীরা | নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। 
নারায়ণ নারায়ণ জয় গো রা হারে ॥১। 


ধারণ করিমাছেন, নিনি গোবতখ্সগণের জানি করেন, সেই স্চারু হাসা 
বদন পরবন্মলিঙ্গ পাঞরগ্গনামক নারায়ণকে জনা করি ॥ ৭ ॥ 

গিনি অজ অর্থাং জন্মারঠিভ, মিনি 'ককাণীর প্রাণসঞ্জীবক, যিনি পরম ধাম 
মর্থাৎ একবারমার পাচাতে লীন হইলে তাহা হইতে আর পতন হয় না, যিনি 
টকবলা পদান করেন, সিনি শদ্বিতীয় পৰপঙ্গ, মিনি জাগত, স্বপ্ন ও স্যুপ এই 
আস্থা ভ্রিভরেঞ্ক গীত, যিনি পপর হইলে শরণাগত ব্যক্তির সকল ক্রেশ নিবারিত 
ভইরা বায়,সে দেবাদের পর্মপিঙ্গ পাণুরঙ্গনামক নারায়ণকে ভজনা করি ॥ ৮ ॥ 

যাহার! প্রতিদিন নিয়তচিন হইরা ভক্তিপুর্বক মহীপুণ্প্রদ পাঞ্রঙ্গনামক 
নারায়ণের স্তব পাঠ করেন, তাহার! শন্তকালে এই ভবসাগর হইতে পরিত্রাণ 
পায় পরমধাম বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারেন ॥ ৯ ॥ 

ইতি পাুরঙ্গগ্তব সম্পূর্ণ ৷ 


ঠে নারায়ণ । তোমার করুণা অক্ণালয় (পুর্ব) সাগরের ন্যায় অতীব গভীর, 
কেহ তোমার করুণার ইয়ত্ত। করিতে পারে না। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ ! 
ভে হরে হে নারায়ণ 1 হে গোপাল ! হে হরে তুমি জয় যুক্ত হও ॥ ১) 


১৩২ শক্ষরাচাধ্যের গ্রন্থমালা । 


ঘননীরদসঙ্কাশা কৃতকলিকলাধনাশা ৷ নারাঁরণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে । 
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে? ২॥ | 
যমুনাতীরবিহাবা ধুতকৌত্তভমণিহারা | নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। 
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হবে ॥ ৩। 
পীতাম্বরপরিধান। স্থরকল্যাণনিধান] ৷ নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হবে। 
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৪ ॥ 
নঞ্চলগুঞ্জাভিনা মামামান্গববেশা | নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দহরে । 
নারায়ণ নারায়ণ জর গোপাল ভরে ॥ ৫0 
রাধাধরমধূরসি ক1 বঙ্জনীকরকুলতিলকা । নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে । 
নাবায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হাব ॥ '৬॥ 
মুরলীগানবিনোদ! বেদস্ত ততৃপাদা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। 
| নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল ভবে ॥ ৭॥ 
হে নারায়ণ! তোমার দেহকান্তি ঘনতর মেঘের ন্যায় উচ্ছল শ্যামব্ণ, তুমি 
কলিকালের সকল পাপ বিনাশ কর। হে নারায়ণ! হে গোপাল ৷ ভে ভরে । 
আয় কাহার ৪ তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ২॥ 
হে নারারণ ! তুমি বমুনাতীরে বিহার করিয়া থাক, তুমি কৌস্তভমণি দ্বার! 
গলে হার পরিধান করিয়াছ, হে নারায়ণ! ৫৯ গোপাল । হে হরে। আর 
কাহারও তোমা ভইতে উৎকর্য নাই ॥ ৩ ॥ 
হে নারায়ণ! তুমি পীতবর্ণ বসন পরিধান কবিয়াছ, তুমি স্ররগণের মঙ্গল- 
সাধন করিয়।থাক। হে নারায়ণ! হে গোপাল ! হে ভরে! মার কাহারও 
তোমা হইতে উতৎ্কষ নাই ॥ ৪। 
হে নারাপণ ! তুমি মনোহর গঞ্জাদ্বারা অঙ্গবিভূঘণ ধারণ কর, তুমি আপন 
মায়াবলে মানুষবেশ ধারণ করিয়া, হে নারারণ। হে গোপাল ৷ হে হরে! 
আর কাহারও তোম! হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ৫ | 
হে নারায়ণ ! তুমি রাধিকার অধরমধুর রসঞ্ এবং চন্দ্রবংশীয়গণের তিলক- 
রূপে বিদামীন আছ। হে নারায়ণ! হে গোপাল! ছে হরে! আর কাহারও 
তোমা হইতে উৎকৰ্ষ নাই ॥ ৬॥ 
কে নারায়ণ! তুমি বেণবাদন পুৰ্বক আমোদ করিয়া থাক, বেদূসকল 
তোমারই চরণের স্তব করিয়াছে । ভে নারায়ণ । ভে গোপাল! হে হরে! আর 
কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাঃ ॥৭॥ 


মারায়ণস্তোত্র । ১৩৩ 


বঠিনিবহাচ্ড়! নটনাট কফণিক্রীড়া । নাবায়ণ নারারণ জয় গোবিন্দ হরে। 
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥৮॥ 

বারিজভূষাভরণ! রাঁধারুঝ্সিণীরমণ1 | নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। 
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৯ ॥ 

জলরুহদলনিভনেত্রা! জ্গদারস্তকশ্তা | নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হবে । 
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১০] 

পাতকরজনীসংভর করুণালয় মামুদ্ধর | নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। 
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১১ ॥ 

মঘবকক্ষয় কংসারে কেশব কষ্মুবারে। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। 
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে || ১২ ॥ | 

হাটকনিভপীতাম্বর অভয়ং কুরু মে মাধব | নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হবরে। 
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৩॥ রা 


eae শাসিত পাশপাশি ~ নন 


হে নারায়ণ ! তুমি: ময়রগুচ্ছদ্বারা আপন চূড়া সুশোভিত চত + করিয়াছ, ন্ট- 
নটিকাচ্ছলে সর্পদ্বারা ক্রীড়া করিয়া থাক | হে নারায়ণ! হে গোপাল! ভে 
হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ৮॥ 

হে নারায়ণ ! তুমি সরোবরের পদ্মসকল স্বানিয়া আপন অঙ্গে ভূষণ পরিধান 
কর, ভুরি রাধ। ও রুক্মিণীর সঠিত সর্কাদ। ভ্রশডাকেলি করিয়া থাক । হে নারা- 
রণ! হে গোপাল! হে হরে! মার কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ৯॥ 

ভে নাবায়ণ! তোমার নরনদ্বয় পদ্মদলের ন্যায় মনোহর, তুমি এই ব্রহ্মাণ্ডের 
উৎপত্তির মূলহ্ৃত্র। তে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর কাহারও 
তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ১০ ॥ 

হে নারায়ণ! তুমি এই পাপরূপ তামসী বাত্রিকে অর্থাৎ এই বিশ্বজপমায়া- 
প্রপঞ্চকে সংহার কর । ভে করুণাময় ! আমাকে উদ্ধার কর । হে নারায়ণ! হেঁ 
গোপাল! হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই || ১১ ॥ 

হে নারায়ণ! তুমি অঘান্গুর ও বকাস্ুরীক বিনাশ করিয়াছ। হে কেশব, 
হে কংসারে, হে কৃষ্ণ, হে মুরারে, হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! আর 
কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ১২ ॥ 

হে নারায়ণ! তুমি স্বর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল পীতবসন পরিধান করিয়া থাক । 
হে নাধব ! তুমি মামাকে অভয়দান কর, হে নারায়ণ ! হে' গোপাল ! হে হরে! 
'আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ম নাই ॥ ১৩ | 


১৩৪ শঙ্কর চায্যের শ্রন্থমাল! 


দশরথরাজকুমার! দানবমদনংভার! । নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। 
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৪ ॥ 
গোবদ্ধিনগিরিরমণ। গোপীমানসভরণ] | নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। 
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৫ ॥ 
সরযুতীরবিভারা সঙ্জনঞধিমন্দীরা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। 
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৬ ॥ 
বিশ্বামিত্রমথত্রা বিবিধন্রাস্থরচরিত্রা । নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। 
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল ভবে ॥ ১৭ ॥ 
ধ্বজবজ স্কুশপাদা ধরণীশ্তপহমোদ । নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। 
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল ভরে ॥ ১৮ ॥ 
জনকস্ুতা'প্রতিপাল1 জয় সংস্থতিলীলা | নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হবে| 
| নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হবে ॥ ১৯ ॥ 
হে নারায়ণ! তুমি রাজ। দশরথের কুমাররূপে অবতীর্ণ জইয়াছিলে এবং 
তুমি দানবকুল সংহার করিয়াছ । হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! 
আঁধ কাগারও তোম! হইতে উৎকর্য নাই ॥ ১৪ | 
তে নারায়ণ! তুমি গোবদ্ধনগিরি ধারণ করিয়াছিলে এবং গোপীগণের চিত্ত 
হরণ করিয়াছ ! তে নারায়ণ! ভে গোপাল ৷ হে ভরে! আর কাহারও 
তোম! হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ১৫ ॥ | 
হে নারায়ণ! তুমি সরযূনদীর তীরে বিহার করিয়া জনক খমিকে রুপা 
কবিয়াছিলে। তে নারায়ণ! হে গোপাল । তে হরে। আর কাহারও 
(তামা হইতে উৎকৰ্ষ নাই ॥ ১৬ ॥ 
হে নারায়ণ! তুমি বিশ্বামিত্র খধির যজ্ঞ রক্ষা করিয়াঁছিলে, বিবিধ দেবাসুর 
কেবল তোমারই চরিত্রের অবভাসক । হে নারায়ণ 1 ভে গোপাল ৷! হে ভরে? 
আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ১৭ || 
হে নারায়ণ! তোমার চ'ণে ধবজ্জ, বজ ও অঙ্কুশচিহ্ন চিহ্নিত রহিয়াছে, তুমি 
ধরণীস্থতা সীতার সহিত আমোদ করিয়া থাক। হে নারায়ণ! তে গোপাল! 
হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ১৮ | 
হে নারায়ণ ! তুমি জনকতনয়! সীতাকে প্রতিপালন করিয়াছ । এই সংসারে 
তোমার অনস্তুলীলা বিদ্যমান আছে । হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! 
মার কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ১৯ ॥ j 


নারায়ণক্তে এ | ১৩৫ 


দশরথবাগ ধুঁতভারা দণ্ড কবনসঞ্চারা । নারায়ণ নারায়ণ জয় গো বন্দ হরে। 
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২০; 
মুষ্টিকচাণুরসংহার! মুনিমানসবিহারা । নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ চরে। 
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে।॥ ২১ ॥ 
বালীনিগ্রহশৌর্যা বরস্ুগ্রীবহিতার্য্য।। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। 
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২২ ॥ 
মা যুরলীকর ধাঁবর পালয় পালয় শ্রীধর । নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। 
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৩ ॥ 
জলনিধিবন্ধনধীর! রাবণকণ্বিদারা | নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। 
নারায়ণ নারায়ণ জর গোপাল হরে | ২৪ ॥ ’ 
তাঁটীমদদলনাঢা! নটগুণবিবিধনাষ্ট্যা ৷ নারায়ণ নারায়ণ জয় a হরে। 
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৫ ॥ 
€হ নারায়ণ ! তুমি দশরথের বাক্যে দগুকারণো বিচরণ করিয়াছ! হে 
নারায়ণ! হে গোপাল । হে হরে! তোমা হভতে কাহারও উতৎকষ নাই ॥ ৯০ ॥ 
হে নারায়ণ ! তুমি মুষ্টিক ও চাএর প্রভৃতি দৈত্য বিনাশ করিয়াছ এবং মিই 
সুনগণের মানসসাগরের হংসস্বরূপে বিচরণ কর । ঠে নারায়ণ ! হে গোপাল! 
হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকষ নাত ॥ ২১ ॥ 
হে নারায়ণ ! তুমি বালিকে বিনাশ কারা অপরিমিত কার্য প্রকাশ করিয়াছ 
এবং সরগুনসম্পন্ন গগ্রাবের অনেক হিতকাধা সাধন গস | হে নারায়ণ ! হে 
গোপাল ! হে হরে! আর কাহারও তোম! হতে উৎকর্ষ নাউ ॥ ২১ ॥ 
হে নারায়ণ ! তৃমি এত্যাি ধম্ম নিরূপণ কর বা এ বিশ্বের একমাত্র পরি- 
মাতাস্বরূপ বিদ্তমান আছ, তুমি ভবসাগরের কণধাঁর, আমাকে পরিত্রাণ কর। 
হে ধর ৷ আমাকে রক্ষা কর । ভে নারায়ণ! হে.গোপাল। হে ভরে! আর 
কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ১৩ ॥ 
চে লারায়খ ! তুমি সা গরে সেতুবন্ধন করিয়া লঙ্কাতে গম*পুর্বক রাবণের 
ক$ বিদারণ করিয়াছিলে। হে নারায়ণ! হে গোপাল! তে হরে। আর কাহা- 
রও তোমা হইতে উতৎ্কর্ষ নাই ॥২৪॥ 
হে নারায়ণ ! তুমি তালীবনবিমদ্দক অন্ুরকে বিনাশ করিয়া নটনতঁকারূপে 
বিবি নৃত্য করিয়াছিলে | হে নারায়ণ ! ভে:ঃগোপাল । হে হরে ! আর কাহারও 
(তামা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ২৫ ॥ 


১৩ শঙ্করচার্য্যের গ্রন্থমাল। | 


গৌ হমপত্রীপূজন করুণাঘশাবলোকন । নারারণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। 
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হবে ॥ ২৬ ॥ 
সম্মমসীতাহারা সাকেতপুরবিহারা ' নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হাবে। 
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৭" 
শচলোদ্ধ তিচঞ্চংকর ভক্তামুগ্রহতৎপর | নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। 
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৮।॥ 
নৈগমগানবিনোদা রক্ষঃমতপ্রভাদা | নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। 
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৯ ॥ 
ভারতিযতিবরশঙ্কর নামামূতমথিলীস্তরু । নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে! 
নারায়ণ নাষ়ায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৩৭ ৷ 
ইতি জীমচ্ছঙ্করাচাধ্যবিরচিতৎ নারায়ণস্তোত্রম্‌ ॥ 
হে নারায়ণ! গৌতমপত্নী অহলা। তোমার পুজা করিয়াছিল, তুমি তাহার 
প্রতি করুণাপূর্ণ-নয়নে অবলোকন করিয়াছিলে | ভে নারায়ণ! ভে গোপাল! 
হে হরে! . মার কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ১৬)! 
হে নারায়ণ! তুমি সীতার সাদরকঠহারক্সরূপ, তুমি অযোধ্যানগরবিঞারী | 
হে নারায়ণ! ভে গোপাল! তে ভার ] তোমা তটতে কাহারও উৎকর্ষ নাই ॥২৭| 
চে নারায়ণ । তুমি আপন করে অচল ধারণ করিয়া ভক্তগণের প্রতি বিশেষ 
অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়াছ । হে নারায়ণ! হে গোপাল! ভে হবে । আর 
কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ২৮ ॥ 
তে নাঁষায়ণ ! ভূমি নিগম গান করিয়া! বিনোদনতৎপর ছিলে, তুমি রাক্ষ-স- 
তনয়দিগকে প্রহার করিয়াছ । হে নারায়ণ | হে গোপাল! হেহরে! আর 
কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই ॥ ২৯ ॥ 
হে নারায়ণ ! তুমি ভারতি প্রভৃতি যতিগণকে বশে রাখিয়াছিলে । তোমার 
নামামূত অখিলজনের অন্তরে আনন্দবদ্ধন করে । হে নারায়ণ! হে গোপাল 
হে হরে! আর কাহারও তোমা হইতে উৎকর্ষ নাই 1৩০ | 
এই শ্লোকস্ত “ভারতিযতিবরশঙ্কর” প্রভৃতি চরণে শ্রেষালঙ্কার ধ্বনিত হই- 
তেছে। স্থৃতরাং অলঙ্কারের আকাজ্ষা ধরিলে অনুবাদ লিখিত অর্থ ভিন্ন, “ভারতি- 
সম্প্রদায়ভূক্ত ঘতিবর শঙ্করের হৃদয় অহরহঃ তোমার নামামূতে পুর্ণ রহিয়াছে” 
এই শ্রোকের এরূপ অর্থও পরিস্ক হইতে পায়ে। | 
ইতি নারায়ণস্তোত্র সম্পুণ । 


কফা্টক । . 


 শ্রীগণেশার নমঃ | 
শ্ৰিয়াগ্নিষ্টো বিষ্ণু স্থিরচরগুরর্কেদ বিয়য়ো, 
ধিয়াং সাক্ষী শুদ্ধো হরিরস্থরহস্তাজনয়নঃ 
গদী শঙ্থখী চক্ী বিমলবনমালী স্থিররুচিঃ, 
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ঠোইক্ষিবিষয়ঃ ॥ ১ ॥ 
ঘতঃ সৰ্ব্বং জাতঃ বিয়দনিলমুখ্যং জগদিদং, 
স্থিতো নিঃশেষ; (মোহবতি নিজস্ুখাংশেন মধুহা ' 
লয়ে সর্ধং স্বস্মিন্‌ হরতি কলয়া যস্থ স বিভূঃ, 
শ্রাণা। লৌকেশো মন ভবতু কুষ্ণোহক্ষিবিষয়?ঃ ॥ ২1 
অস্নাষম্যাদো দঙ্গনিয্যমুখা; সক রণৈ- 
নি রুধ্যেদং চিত্তং হৃদি বিলয়মানীয় সকলম্‌। 
যমীডাং পশ্যন্তি প্রবরমতয়ো। মায়িনমসৌ, 
শরণো। লোকেশো মম ভব রুষ্ঠোহক্ষিবিষয়ত ॥ ৩ ॥ 


ফিনি চরাচর সকলের গুরু, যিনি বেদপ্রতিপাদ্য, যে বিষ্ণু সর্বদা! লক্ধীকর্ভৃক 
আলিঙ্গিত আছেন, যিনি বুদ্ধির সাক্ষী অর্থাৎ সকলের অন্তর্ধামী, যিনি অস্থরগণের 
হস্তা, নাহার নয়ন পদ্মদলের স্তায় শোভমান, যিনি শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী, হিনি 
বিমল বনমালা ধারণ করেন, বাহার উজ্জল দীপ্তি কখনও তিরোহিত হয় না, 
যিনি সকলের শরণ্য ও রিক়বনের ঈগর, সেই কুঞ্জ আমার নয়নগোচর হউন ॥১॥ 

বাহ] হইতে পধানত: আকাশ ও অনিলাম্মক সমগ্র জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, 
যিনি নিজম্থখাংশ দ্বারা 'এনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড পালন করিতেছেন, ধিনি মধুদৈত্যকে 
বিনাশ করিয়াছেন, যিনি প্রলয়কালে বিশ্বাস্তনিহিত আত্মশক্তির সহিত আপ- 
নাতে সকল বিলীন করেন, সেই বিষ্ণু সকলের শরণ্য ও লোকের ঈশ্বর, তিনি 
আমার নয়নগোচর হউন | ২ ॥ 

শ্রেগমতি মুনিগণ প্রথমতঃ প্রাণসংযম করিয়া যমনিয়মাদি সাধন পৃর্বক 
ঈন্দ্িয়গ্রাম নিরোধ করত জদরে চিত্ত বিলয় করিয়া যে ত্রিলোকপুজ্য মায়াময় 
বিষ্ণুকে দর্শন করিতেন এবং যিনি সকলের শরণ্য ও ভ্রিলোকের ঈশ্বর, সেই 
নারায়ণ আমার নয়নগোচর হউন ॥ ৩॥ 

১৮ 


১৩৮ | শঙ্কবাচানয্যর শরন্থমাল! । 


পুথিব্যাং তিষ্ঠন্‌ যো যময়তি মহ'ং বেদ ন ধরা. 
শণিতযাদোঁ বেদো বদতি জগতামীশমনলম্‌ ' 
{নয় ষ্টার: ধোয়ং মুনিজবনুণাং মোক্ষদমসো, 
শরুণো। লোকেশে| মম ভবতু কৃষ্ণোইক্ষিবিষয়ঃ ৷ ৪ ॥ 
মহেন্দাদিদ্দেবে| জয়তি দিতিজান য্ত' বলতো, 
ন কস্ত শ্বাতন্ব্যং কচিদপি কতো যতকৃতিমূতে। 
কবিত্বাদেগঁ্ক্বং পরিহৰতি যোইসৌ বিজয়িনঃ, 
শরণো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোহস্ষিবিয়য়: ॥ ৫ 
বিন! যস্ত ধ্যানং বজতি পশুতাং শকরমুখাং, 
‘বিনা যস্ত গান জনিমাতিভয়ৎ নাতি জনতা! 
বিনা যপা স্ব কমিশতজনি€ যাতি স বিভুঃ, 
শরণো। লোকেশে৷ মম ভবতৃ কষ্গেহক্ষিবিনয়ট ॥ ৬॥ 
নরাতঙ্কোত্তঙ্ক শরণশরণো ভ্রান্তিহরণো, 
ঘনহ্যামে। রামো হজশিশুবয়স্যোইজ্জুনসখঃ । 
নারায়ণ পৃথিবীতে অবস্থান করিয়া সমস্থ মহীমণ্ডল নিয়মিত করিয়াছেন, 
কিন্ পৃথিবী তাহাকে জানে না। থগাদিবেদচতুঈয় যাহার মাহাত্ম্য কীর্তন করে, 
বিনি জগতে অদ্দিভীষ অধীশ্বর বলিয়া কথিত আছেন, যিনি অমল অথাৎ সর্ধ- 
প্রকার বিকারশন্ট, যিনি সকলের নিয়ন্তা, মুনিগণ, দেবগণ ও রাজগণ যাহাকে 
নিয়ত ধান করেন, যিনি সকলের মোঙ্গদাতা, যিনি সকলের আশয়, সেই 
ভ্রিলোকীপতি ভগবান বিষ্ণু আমার নয়নগোচর হউন ॥ ৪ ॥ 
যাহার বলের সাহায্যে মহেন্দ্রাদি দেবগণ দানবদিগকে জয় করিয়াছেন, 
যাহার চেষ্টা ব্যতিরেকে কোন কালেও কোন কার্যে কাহারও স্বীতন্ধ্য নাই, 
যাহার শক্তিসাহাধ্য ভিন্ন জগতে কেহ কোন কাৰ্য্যই স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করিতে 
সক্ষম হন না, যিনি দিগ্রিজয়ী পণ্ডিতবর্শের কবিত্বাদিগর্ব হরণ করেন, যিনি 
জগতের আশ্রয় ও ব্রিভুবনের ঈশ্বর,সেই বিষ্ণু আমার নয়নগোচর হউন | ৫ ॥ 
যাহাকে ধ্যান ন! করিলে সকল লোক জঘন্য পশুত্ব প্রাপ্ত হয়, যাহার জ্ঞান 
ব্যতিরেকে লোকসকল কেবল জন্মমৃত্যুর বশীভূত হইয়া থাকে, যাহাকে স্মরণ 
ন! করিলে গ্রাণিগণ শত শত জন্মেও ক্রিমিযোনি প্রাপ্ত হয়, যিনি সকলের আশ্রয় 
ও ভ্রিলোকের অদ্বিতীয় অধীশ্বর. সেই বিষ্ণু আমার নয়নগোচর হউন ॥ ॥১॥ 
যিনি নরগণের ভীতি হরণ করেন, যিনি আশ্রয়েরও আশ্রয়, যিনি জগতের 


কৃষ্ণান্টক | ১৩৯ 


স্বয়স্তুভূ তানাং জনক উচিতাচারস্থখদঃ, 

শরণো] লোকেশো মম ভবতু-কৃষ্ণোংক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৭1 

বদা ধৰ্গ্নানি্ভবতি জগতাং ক্ষোভকরণী, 

তদা লোকস্বামী প্রকটিতবপুঃ সেতৃরগজ? । 

সাং ধাতা স্বচ্ছো নিগমগ্ডণগাতো ব্রজ্জপতিঃ, 

শরণো লোকেশো মম ভবতু কুষ্ধোইক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৮ | 
ইতি হ রিরখিলাস্মীরাধিতঃ শঙ্করেণ, 
শতিবিশপগুণোহসৌ মাতমোক্ষার্থমাদা: । 

যতিবরনিকটে শ্রীযুক্ত আবিব্বতব, 

্গগুণবৃত উদার শঙখচক্রান্তত্তঃ ॥ ৯ ॥ 


~~ 


ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচাধাবিরচিতং কৃষ্চাটকম ॥ 


ভ্রান্তি হরণ করেন,যিনি নবঘনের শ্যাম গ্ামকলেবর,যিনি আত্মারাম ব | রামরাপে 
অবণতীণ হইয়াছিলেন, যিনি বঙ্গবালকদিগের বয়স্তরূপে বির্রাজনান ছিলেন, যিনি 
মজ্জুনের সারথিহ স্বীকার করিয়াছিলেন, শঠার জনক নাই অথচ যিনি সকলের 
জনক, যিনি সদাচারীদিগকে যথোচিত সুণপদান করিয়া থাকেন, যিনি সকলের 
আশ্রয় ৪ ত্রিণোকের ঈশ্বর, সেই বিধু: হামার নয়নগোচর হউন ॥ ৭ || 

যণন ঘন এই বক্মাওমগুণে ধন্মবিপুৰ উপস্থিত হইয়া জগৎকে বিত্রস্ত করি- 
য়াছে, তখনই যিনি সর্দলোকের স্বামীরূগে আবিভূতি হইয়া ধর্শঘাতকদিগের 
বিনাশসাধনপুব্বক শান্তিস্কাপন করিয়াছেন, যিনি এই জগতে সৎপদার্থমাত্রের 
বিপানকর্ততা, খিনি সব্মবিকারশৃগ, নিএমাদি শাস্থে ধাহার গুণগান বর্ণিত আছে, 
সকলের জাশয় ত্রালাকেশ্বর সেই বিষ্ণু আমার নয়নগোচর হউন ॥৮॥ 

পরিব্রাজকবর শ্রীশঙ্করাচার্ধা মাতার মোক্ষের নিমিত্ত উক্ত প্রকারে হরির 
আরাধন! করিয়াছিলেন । তদনস্র শতিসকল যাহার বিশদগুণ কীর্তন করিয়াছে, 
সেই সকলের আদীভূত জগতের পরমাত্মরূপী শঙ্গচক্রগদাপদ্মহস্ত স্বগুণবিশিষ্ট 
হরি ঘতিগ্রবর শঙ্করের নিকটে আবিভূত হইলেন ॥ ৭1 


ইতি কুষ্ণাষ্টকস্তোতর সম্পূর্ণ | 


অচ্যুতাষ্টক । 


শ্রীগণেশায় নমঃ । 

অচ্যুতং কেশবং'রামং নারায়ণং কৃষ্ণং দামোদর হরিম্‌। 
শীধরং মাধবং গোঁপিকাবল্লভং জানকীনায়কং রামচন্দ্র: ভজে ॥ ১॥ 
অচ্যুতং কেশবং সত্যঙ্গামীধবং মাধবং শ্রীধরং রাধিকারাধিতম। 
ইন্দিরামন্দিরং চেতস! স্ন্দরং দেবকীনন্দনন্দনং সন্দধে ॥ ২॥ 
বিমঃবে জিষ্ণবে শঙ্িত । চক্তিণে রুক্সিণীরাগিণে জানকীভানয়ে ৷ 
বল্পবীবল্লভায়াচ্চিতায়াত্মনে কংসবিধ্বংসিনে বংশিনে তে নমঃ ॥ ৩॥ 
কৃষ্ণ গোবিন্দ হে রাম নারায়ণ শ্রীপতে বাস্থদেবাজিত শ্রীনিধে । 

' অচ্যুতানস্ত হে মাধবীধোক্ষজ দ্বারকানায়ক দ্রৌপদীরক্ষক ॥ ৪ | 
রাক্ষসক্ষোভিতঃ সীতয়া শোভিতো দণ্ডকারণ্যভূপুণাতাকারণম। 
লক্ষ্মণেনানিতে! ' বানরেঃ সেবিতে তোইগস্তাসম্পূজিতো রাঘবঃ পাতু মাম | 


“নি অচাত,: (কেশব, রাম নারায়ণ, রষ্চ, দামোদর বাস্জুদেব, হরি, শী, 
মাধব, গোপিকাবল্পভ, জানকী।নায়ক এবং রাণচন্দ ইত্যাদি নামে অভিহিত হন, 
সেই নারায়ণকে ভজন করি ॥ ১॥ 

যিনি অচ্যুত ও কেশব নামে অভিহিত হন, সত্যভামার স্বামী, রাধিকার 
আবরাধিত, যিনি লক্ষ্মীর আবাসস্থান, দেবকীনন্দন, সকলের আনন্দদায়ক, 
সেই জণন্মোহন নারায়ণকে চিন্তা করি ॥ ২ ॥- 

যিনি বিষ্ণু, জয়শীল, শঙ্খধারী ও চক্রহস্ত, যিনি রুঝ্মিণাতে অনুরক্ত আছেন, 
যিনি জানকীর প্রিয়পতি, যিনি গোপীগণের প্রাণবল্লভ, যিনি ত্রিজগতের অচ্চিত, 
পরমাত্মরূপী, কংসধ্বংসকারী ও বংশীবাদনততৎপর, তাহাকে নমস্কার করি ॥ ৩॥ 

হে কৃষ্ণ, হে গোবিন্দ, হে রাম, হে নারায়ণ, হে শ্রীপতে, হে বাসুদেব, 
হে অজিত, হে শ্রীনিবাস, হে অচ্যুত, হে অনন্ত, হে মাধয, হে অধোক্ষভ, হে 
দ্বারকানাথ, হে দ্রৌপদীরক্ষক | তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি 181 

শ্ীরাষচন্ত্র রাক্ষসবংশ ধ্বংস করিয়া সীতাদেবীর সহিত আগমন করিয়া দণ্ড- 
কারণ্য পবিত্র করিয়াছিলেন। অনন্তর রাঘব লক্্মণের সহিত মিলিত হইয়! 
আগমন করিলে বানরগণ তাহার সেবা করে এবং অগন্তা মুনি তাহাকে অঞ্চনা 
করিয়াছিলেন, সেই রঘৃকুলতিলক নারায়ণ আমাকে রক্ষা করুন | ৫ | 


uf 
le 
uf 


ভচ্যতাষ্টক | 


ALAA কেশিঠা কংসহদ্বংশিকাবাদকঃ । 
শতনাকোপক: হ্রজাখেলমনো বালগোপালক: পাত মাং সব্ধদা ॥ ৬ ॥ 
বিদাদ্ুদ্যোভবান প্রক্ষ রদাসসং প্রাবড়স্তোদবাপালসদিগ্রহম্‌। 

পন্কয়! Le শোভিভোরঃস্থলং শোভিভাজ্বি য়ং বারিঙ্গাক্ষং ভজে ॥ 


কুঞ্চিতৈ; কুন্থলৈহণিজমানাননং চন্দসৌলিং লসংকৃগনং গণ্ডয়োঃ | 

হারকেমেরকং কম্কণপ্রোতভ্রনং কিন্কিণামঞ্জণং শামলন্তং ভজে ॥ ৮1 

আচান্তস্তাট কি 2 গে প্রেমতঃ প্রভাত প্ুরুষঃ সস্পম্‌। 

বন্ততঃ সুন্দর: কঠ বিগ্রহ তে বাশ হপিচজায়তে সত্বরম ॥ ১ ॥ 
রঃ 


ইতি ই ৮৫ আঢাতাঈকম ॥ 


যিনি ধেশ্গকাস্ুরকে বিনাশ করিয়াছেন, যিনি দেিদিগের অনিষ্টসাধন করেন, 
যিনি কেণা ও কংসাগ্ুরকে নিপাত করিয়াছেন, বিনি সর্বদা বংশীবাদনে অন্রক্ত 
থাকেন, নিনি পুতনার প্রতি কোপ করিয়া হাহার প্রাণবপ করিয়াছিলেন, মিনি 
বালগোপাঁলবেশে বমুনাতে খেলা করিতেন, সেই নারায়ণ আমাকে রা 
করুন ॥এ 
খাহার দেবকাঁন্ত প্রকাশিত বিদাংপুপ্রঠলা সাতশ সযুগ্পল, মিনি বর্ধাকালীন 
মেঘের হ্যায় প্রগাঢ় শ্যানকনেবর, যিনি বন কুস্সমের মালায় আপন বক্ষঃস্থল 
শোভিত করিয়াছিলেন, যাহার চরণধ্গল লোহিতবর্ণ এবং নয়নদ্বয় পদ্মদলের 
যায় শোভাঁবিশিট, সেই নারারণকে at করি ॥৭। 
ধাহার মুখমণ্ডল কুঞ্চিত কুন্থলস টা £ সমধিক সনজ্জল হইয়াছে, যাহার মৌলি- 
প্রদ্দেশ চন্লাঞ্টিত ঢডামণি দ্বারা শোভমান এবং গওদরে স্বর্ণকুগ্ুল বিরাজ- 
মান আছে, পাহার গলনেণে ভার, বাজতে কেয়ৱ, করে কঞ্চণ এবং কটিদেশে 
মনোহর কিঙ্কিণা শোভা পাইতেছে, সেই শ্যামকলেবর গোপালকে ভজন! 
করি ॥ ৮॥ 
যে ব্যক্তি প্রতিদিন প্রণয়সহ কারে ভক্তিপুব্দক এই অডাতাষ্টকন্তোত্র পাঠ 
করে, একবার আবুত্তিমাত্র বিশ্বস্তর হরি তাহার বশীভূত হইয়া থাকেন ॥ ৯। 


ইতি অচাতাষ্টকস্তো্র সম্পূর্ণ ॥ 


ভগবন্মানসপুজা 


পোস্টে 


শীগণেশায় নমঃ । 

হৃদস্ডোজে কুষ্ণ; নজলজলদশ্যামলও হুঃ, 

সরোজাক্ষ; সগী যুকুটকটকাঁদ্যাভরণবান। 

শরদ্রাকীনাথপ্রতিমবদনঃ শ্রীমুরলিকাং, 

বহন ধ্যোযে। গোপীগণপরিবুত: কুক্কামচিভ; ॥ ১ 
‘_ পয়োহস্তোদেদ্বীপান্মম জদয়মায়াতি ভগ: 

নুণিলাজৎকনকবরপাঠং ভজ হরে। 

স্চিহ্কৌ তে পাদৌ ঘছকুলজনেনেজ মি সুজলৈ- 

এ হাণেদং দূর্বাফলজলবদাং মুরারপো। ॥ ১ ॥ 

অমাচামোপেন্দ্র ত্রিদশসরিদস্তোতি শিশিরং, 

ভজস্বেমং পর্গমতরচিতমাপাবমঘহন । 

দানধ্যা কালিন্দা! অপি কনককুশ্তস্িতমিদং, 

জ্গনং তেন সি ক কুন 98 ॥ ৩ || 


যে কৃষ্ণ  জলপুণ মেদের গায় ঠামকলেবর, বাচার নয়ন: নগল পদ্মস্দশ, যিনি 

ট, মাল্য, কেয়র ও বলয়াদি বিভূষণ ধারণ করিয়াছেন, খাহার বদন শরৎ- 
কালীন চন্দ্রের ন্যায় শোভমান, মিনি মুরলীবাদনে তৎপর আছেন,সেই গোপীগণ- 
পরিবৃত কুক্কুমাঞ্চিতদেহ হরিকে হদয়কমলে ধান কর ॥ ১ 

হে ভগবন্! ক্ষীরোদসাগরের দ্বীপ হইতে আসিয়া আমার হৃদয়দ্ূপ আসন 
আশ্রয় কর, হে হরে! সেই গুখাসনোপরি মণিখচিত কনকময় পীঠে উপবেশন 
কর। হে যদ্ুকুলপ্রবর্তক! তোমার স্ুচিহিতপাদযুগলে বে পাদ্যরূপে সুনিম্মল জল 
প্রদান করিতেছি, তাহা গ্রহণ কর। হে মুরারে ! আমি তোমাকে দর্ববাদল, ফল 
ও জলসমন্থিত অর্থা প্রদান করিতেছি, তাহা গ্রহণ কর ॥ ২॥ 

হে উপেন্দ্ৰ! আমি তোমাকে স্ুশীতল গঙ্গাজল আচমনীয়রূপে প্রদান করি- 
তেছি, সেই জলদ্রারা আঁচমন কর, হে পাপহারিন্‌! আমি তোমাকে স্নানার্থ 
পঞ্চামৃতপ্লীবিত গঙ্গা '৪ যমুনার জল প্রদান করিলাম, তুমি মৎপ্রদত্ত সেই জলঘ্বারা 
পান কর ॥ ১। 


শগবান্মানসপুজা । ১৪৬ 


তড়িদ্বণে বন্ধে ভজ বিজয়কা স্তাদিহরণ, 
প্রলম্বারিভ্রাতমুছলমপবীতিং কুরু গলে । 
ললাতে পাটীরং মুগমদযূতং ধারয় হবে, 
গৃহাণেদং মালাং শতদলতুলস্তাদিব্চিতম ॥ ৪ ॥ 
দশালং পূপত সদ্বরদ চরণাগ্রেহপিভমধে, 

সুথং দাঁপেনেন্টুপ্রভব্রজসা দেবকলায়ে | 

ইমে। পাণা বাণীপতিনতসকপু ররজসা, 
বিশোধ্যাগ্রে দত্ত সলিলদিদমাচাম নুরে ॥ ৫ ॥ 
স্ধাতৃপ্ৰান্নং মডুসবদ গিলবাঞ্জন মুত, 

নবণাপাজে গোগ্তচকবুক্ডে স্কিতমিদম | 
মশোদাস্থানো হতৎপরমদয়্যাশান সিভি, 
প্রসাদং বাঞ্চডিঃ সহ তদন্। নীরং পিব বিভো ॥ এ ॥ 
সচন্দ্রং তাম্ব লং মুখরুচিকরং ভক্ষয় হরে, 

ফলং স্বাছ গ্রীত্যা পরিমলবদাস্বাদয় চিরম্‌ । 


poy 


হে বলানুজ ! তুমি অৱাতিবগকে বিজয় করিয়া অনেক কাস্তা আহরণ করি- 
মাছ, এখন তোমাকে তড়িদ্বণ বপ্রদ্বধর প্রদান করিতেছি, তুমি সেই বঙ্গদ্বয়ের এক 
বস্তু পরিধান কর ও অপর বন্্দ্বারা গলে উত্তরীয় ধারণ কর । হে হরে। ললাটে 
কন্ত রীমিশ্রিত চন্দন ধারণ কর এবং পদ ও তুলসানিশ্মিত মালা প্রদান করিতেছি, 
তাহা গ্রহণ কর ॥ ৪ ॥ 

হে সত্বর দাত৷ ! আমি ত্বদীয় চরণসমীপে দশাঙ্গ-ধূপ অর্পণ করিতেছি, 
তোমার মুখসমীপে চন্ত্রপ্রভাসদূশ দীপ প্রদান করিলাম, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত 
কর, হে ব্রহ্মাদিবন্ধ্য, আর আমার এহ করদ্য় শোধন করিয়া তোমাকে কপু র- 
বাসিত আচমনীয় জল প্রদান করিতেছি, সেই জণদারা আচমন কর ॥ ৫ ॥ 

হে যশোদানন্দন ! আমি গবাদ্ধত ও পানপাব্রসমছিত স্ুবৰ্ণপাত্ৰ স্থাপিত 
করিয়া বড় রসসমন্বিত বাঞ্জনসহিত অন্ন প্রদান করিতেছি, তুনি আনার প্রতি 
পরমদয়া প্রকাশ করিয়! প্রসাদাকাজ্মী সথিগণের সহিত সেই অন্ন ভোজন কর । 
হে বিভে৷ ! আমার অন্ন ভোজন করিয়া জল পান কর ॥ ৬॥ 

হে হরে! শামি মুখরুচিকর ত্রা্থশ প্রদান করি তেছি,অনু কম্পাপুরঃসর ভূমি 
সেঃ তান্ব ল ভক্ষণ কর, আর এই সুগন্ধি ও সুস্বাত ফল প্রদান করিলাম, 


১১৪ শক বাচায্যের এন্মাল। : 


সপর্ধ্যাপর্যযাপ্তে কনকমণিজাতং স্থিতমিদং, 
প্রদাপেরারা্তিং জলপিতনয়াশ্রিট রচয়ে ॥ ৭ ॥ 
বিজাতীরৈ: পূল্েরতিশ্ণরভিতির্বিখতুলসী- 
যুতেশ্চেনং পু'শাক্চলিমজিত তে মুদ্ধি, নিদধে। 
ভব প্রাদন্দিণ্যকনণমঘবিধবংসিরচিভঃ, 
চতুর্বারং বিনেগ জনিপথগতিশ্রাঙ্গ বিদ্ধনা ॥৮॥ 
নদন্বারোহগালগঃ মকলদ্ুরিতধ্বংসনপটুঃ, 

কতং নুভাং গাভং স্তিরপি রমাকান্ত ত ইমম্‌ । 
তব গ্রীতো ভয়াদহমপি 5 দাসম্ভব বিভো 
কুভিৎ চি a কুঁর- কুরু শমজেহজ ভগবন ॥ ৯ || 


টি 


সদ! সেবা; কৃষ্ণঃ সজলঘননীলঃ করতলে। 
দধানো দধ্যনং তনু নবনীত” মরলিকাম । 
কদাচিৎ কান্তানীং কচকলসপত্রালিরচন। 
সমাসক্তঃ মিপ্দে: সহশিশুবিহার বিরচয়ন ॥ ১৭ ॥ 


পূর্বক সেই ফলাস্বাদন কর । হে পক্ম্মাসমালিঙ্গিত-কলেবর ! তোমার পুজাসিদ্ধ্যথ 
এই কনকমণিসকন স্থাপিত করিয়া গ্রদাপদ্ধারা আরতি করিতেছি, আমার এই 
আরাত্রিক গ্রহণ কর ॥ ৭॥ 

হে অজিত । আমি তোমার মস্তকে নানাবিধ সৌগঙ্গ-পরিপুর্ণ পুষ্প ও তুলসী 
একত্র করিয়া পঞ্পাঞ্ুলি প্রদান করিলাম । হে বিষে । আনি জন্-মরণের ক্লেশ 
জানিয়া সেই ক্লেশের পরিহাবাথ টাব্িবার তোমাকে প্রদক্ষিণ করিলাম, আমার 
সকল পাপ বিনষ্ট হউক ॥ ৮॥ 

হে রমানাথ! আমি তোমাকে অগীঙ্গ নমন্ধার করিতেছি, আমার সকল 
দুরিত ধ্বংস হউক এবং আমি (যে ও স্তব করিতেছি, তাহাতে তোমার 
প্রীতি হউক, ইহাই পার্থনা । হে বিভো ! আমি তোমার দাস হইয়া থাকি, 
আমার সকল পাপ বিনষ্ট কর, হে ভগবন । তোনাকে নমঙ্গার, করি ॥ ৯। 

যিনি প্রথমে করতলে দধ্যন্নঃ তৎপর নবনীত, অনন্তর বংশীধারণ করিয়াছেন, 
সেই নব্ঘনশ্যামতন্থ শ্রীক্চকে সেবা করা কর্তব্য । যিনি প্রিয়বযস্যদিগের সহিত 
বাল্যক্রীড়া করিয়া কখন কখন কামিনীগণের কুচকলসোপরি পত্াবলিরচনায় 
সমাসক্ত ছিলেন, সেই কৃষ্ণ সকলের সেব্য ॥ ১০॥ | 


হারস্ত্রাত। ১৪৫ 


মণিকণীচ্ছয়া জাতমিদং মানসপূজনম্‌ | 
যঃ কুববীত্ভোণসি প্রাজ্ঞন্তস্ত কষ, প্রদীদতি ॥ ১১ ॥ 
ইতি শীমচ্ছগ্রাচার্শ্যবিরচিত: ভগবন্মানসপুজনস্। 


rune een ee ~~ SERED AND 


হরিস্তুতি ৷ 

শীগণেশায় নম: | 
প্তোয্যে ভক্তা! বিষ্ণুমনাদিং জগদাদিক, যন্মিয্লেছৎ সংস্কতিচক্ঞং লমতীখম্‌। 
যস্মিন দষ্টে নষ্যতি তৎ সংস্তিচকং, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীডে ॥ ১॥ 
যস্তেকাংশাদিথম্শেষং জগাদেতৎ, প্রাচভূ ত যেন পিনদ্ধং পুনা'রপম্‌। 
মেন ব্যাঁপুং যেন বিবৃদ্ধং সুখদুঃখঃ, তং মংসারধবাস্থবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২॥ 
স্দজ্ো যো যশ্চ হি সৰ্ব: সকলো মো, যশ্চানন্দোহন সত গুণো যো গুণধামা। 
বশ্চাবাক্তে। বাক্ছসমণ্তং সদদদ্যস্তং, সংসাহ রপ্বান্মবিনাশ: ভরিমীড়ে ॥ ৩॥ 


কে 


এই মান মসপজা ভগবান ধিক পনুঃর র £চ্চায় উত। যে প্ান্বান্তি প্রত 
সময়ে উক্তরূপে বিষ্ণুর মানসপুজা করে, নারায়ণ ভাঙা প্রতি প্রদন্ন হন ॥ ১১॥ 
ইতি ভগবন্মানলপুজ সম্পূণ ! 


ধাহার আদি নাই, মিনি জগতের আদি এব খাহাকে আশ্রয় করিয়া এই 
সংসারচক্ নিরন্তর এইরূপে ভ্রমণ করিতেছে দে হরিকে দর্শন করিলে সংসার্চক্র 
বিনাশ পায়, (আমি সেই সত্ঘাররূপ অন্ধকারনাশা হরিকে স্তব করি ॥ ১, 
এই অশেষ জগৎ যাহার একাংশ হইতে এইরূপ ভাবে প্রাহুভূত হইয়াছে, 
যিনি এই জগতকে পুনরার এইরূপভাবে বন্ধন করিয়া রাখিরাছেন, যিনি অনন্ত 
ব্ৰহ্মাণ্ড ব্যাপি] আছেন, যিনি জগতের স্থখ-ঢুঃখ বিশেষরূপে পরিচ্গা অর্থাৎ 
বাহার সানিধা বশভই জীব স্রখ-ঃখাদি বোধ করিতে পারে। এবং যিনি 
সংসারের অজ্ঞানান্ধকীর বিনাশ করিয়া! থাকেন, সেই হরিকে আব করি ॥ ২ ॥ 
যিনি সর্বজ্ঞ, বিনি সব্বময় হইয়া ও কলাযুক্ত অথাৎ অংখবিতক্তরূপে গ্রতীয়- 
মান হয়েন, যিনি মানন্দস্বরূপ, ধাহাঁর গুণের অন্ত নাই, বিনি সকল গুণের 
আধার, যিনি অবান্তভাবে সব্বত্র বিগ্কমাঁন আছেন, মিনি সদসৎ সমুদায় পদার্থ 
স্বরূপ, বিনি এই বিশ্বস্ত পদার্থের পুণসমষ্টি হইয়া ও সর্বগতত্বহেত অংশে বিভক্ত, 
এৰং যিনি সংসারর অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন,সেই হরিকে স্তব করি ॥৩। 


১৪ 


১৪৬ শক্করাচাধ্যের গ্রন্থমাল। | 


7৮ 


ব্মাদন্যৎ নাস্ত)পি নৈবং পরমার্থত দৃণ্তাদন্যো নির্বিঘয়জ্ঞানময়দ্বাৎ। 
দা ঠান পতা নোহপি সবাজ্ঞস্তঃ সংসারধবাস্থাবনানিহ ভিন 
আচাধো তে) নেন ক্াট্যতভঙ্থাদৈরাগে গাণাচ্যানবলাচ্চে দটিয়া। 


ভক্ত্যৈকাগ্রধ্যাণপরা যং ব্যাধ |) তং সংগারপনা স্বিনাশং রি het 


গীণে রা ভারি রা টিন তং রানার ক ॥ ৬ 
যং বঙ্গাণ্যং দেবমন্যং পরিপূণং, ্বৎস্থং ভক্তৈন “ভ্যমজং সশ্মমত ৰ কাম্‌। 
প্যাত্বাত্ধস্থং ae যং বিদ়ুরীশং, ত’ সংসারধ্বাস্তবিনাশং জরিমীড়ে ॥ ৭ ॥ 


মাতাতীতং স্বা্মবিকাশাত্মবিবোধং, জ্েয়াতীতং জ্ঞাননয়ং হা পলভ্যম্‌ । 

ভাবগ্রাধ্যানন্দমনন্ডং চ বিভর্ষং তং সংসারধ্বান্ডবিনাশং হরিমীড়ে ॥৮। 

এই ব্রঙ্গীণ্ডে ধাহা ভিন্ন অন্য কোন পদাথ বা পরনাথ আর নাই, যিন 
নির্বিষয় ও জ্ঞানময় বলিয়া দরণ্তমান জগৎ হইতে ভিন্ন, যিনি জ্ঞাতা, জ্ঞান ও 
জ্ঞেয়ুবিহীন হইয়াও সর্বদা জ্ঞানময় এবং মিনি এই সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার 
বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্ব করি ॥ ৪ । 

' আচার্য্যগণের নিকট সূ অচ্যুততন্ব জানিলে এবং বৈরাগা ৪ অভ্যাস বশতঃ 
দৃঢ়ভক্তিসহকারে একাগ্রচিন্তে ধ্যান করিলে, পরাবিব্গণ যাভাকে ঈশ্বর বলিয়া 
জানেন, যিনি সংসারে মক্ঞানাদ্ধকার বিনাশ করেন, সেই হরিকে স্তব করি ॥৫॥ 

গ্রাণায়াম করিয়া ওম্‌ শব্দ উচ্চারণ করত জদয়ে চিত্তনিরোধপুক্বক অন্যস্মরুণ 
পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে বিলীন করিলে যখন চিত্তবুত্তিসকদ ক্ষণ হইয়া থাকে, 
তখন খাহাকে তেজোময় অভংপদার্থ বলিয়া জানা যায় এবং যিনি সংসারের 
অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে জ্তব করি ॥ =! 

যিনি ব্রহ্মনামে অভিহিত, যাহ! হইতে অন্য দেব নাই, যিনি পরিপূর্ণ, সুক্ষ, 
ভক্তগণের লভ্য, যাহার জন্ম নাই, সকলের হদয়স্থ থাকিলেও যাহার অধিষ্ঠান 
সহজে উপলব্ধি হয় না, ব্রহ্মবিত্গণ বাহাকে আত্মস্থ করিয়া ধ্যান করত ঈশ্বর 
বলিয়া জানেন, ধিনি সংসারের অজ্ঞানান্ধনাণী, সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৭॥ 

যিনি মায়াতীত অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি ইান্্রয়-জগতের অতীত, 
যিনি স্বপ্রকাশমান, যিনি আপনিই আপনাকে জানেন, যাহার জেয নাই, যিনি 
জ্ঞানময়, যাহাকে কেবল ভাবদ্বারাই গ্রহণ বা স্পর্শ কর! যায় ও যিনি আনন্দময়, 
ধীহাকে যোগিগণ অদ্বিতীয় বলিয়া জানেন এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধ 
কার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥৮। 


হরিস্তরতি । ১৪৭ 


যদ্যদ্বেদ্যং বস্থ সতন্ব২ং বিষয়াখ্যং,5৭ বু্ষবেতি বিদিত্বা তদহং চ । 

ধ্যায়স্তোবং যং সনকাঁগ্! মূনয়োইহজং, তং স’সারধ্বাসন্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥৯॥ 

যদযদ্বেষ্য: তঞদহং নেতি বিহায়, RT | 
তশ্রিনবশ্মীভ্যাত্মবিদে। যং বিদ্ুবীশং, তং সংসারধ্বান্থবিনাশং হরিমীড়ে ॥১০॥ 
হিত হিত্বা দৃগ্ঘমশেষং EE নত! শিং ভাদৃশিমাত্ৰং গগনাভম্‌। 

তাক্র! দেহংযং প্রবিশ ন্তাচ়া ত রি সংসারধ্বাপ্তবিনাশৎ হরিমীড়ে ॥ ১১ ॥ 

সর্বন্রাস্তে সর্দশবীরী ন চ সন্ধঃ, সর্বং বেত্যেবেহ ন যং বেছি চ সর্ব্বঃ। 
সব্ধ নান্তরামি তয়েখং ঘময়ন ফস্তং, সংসারধবান্তবিনাশং হ্রিমাড়ে ॥ ১২ ॥ 
সর্ধং দুষ্ট! স্বান্মনি ধক্তা। জমে দ্‌ দুষ্ট আ্বানং চৈবমজং সর্ধজনেষু। 

সর্বাটং মকোহস্মাতি বৰ্ণ: জন তস্থং। তং সংসারধ্বাস্তবিনাশ £ হ'রমাড়ে ॥১৩॥৷ 


bo 


যে যে বস্থ জ্ঞানের বিষযীড় 5 হয়, স্ব স্ব তব সহিত সেই সমুদায় তুই বন্ধ, 
এবং আমিও সেই রক্মপদাগ, i সনকাঁদি মুনিগণ যাহাকে ধ্যান 
করিয়াছেন এবং মিনি জন্মরিত ৪ সংসারের অঙ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, 
আমি সেই হরিকে স্তব কল ॥ ৯ | 

যে যে বেদাবস্ত আছে, তাহার কিছুই আমি নহি, আমি তাহাতে সংবদ্ধ নাই, 
ইত্যাদি প্রকারে তম তনক্মণে । মাম্মজ্যোতিদরূপ জ্ঞান আনন্দলাভ করিয়। 
আম্মজ্ঞানীরা নকল পদার্থে পাভাকে ঈশ্বর বলির জানেন,মিনশি সংসারের ছুজ্ঞান, 
রূপ অদ্ধকারবিনাণা, সেই হরিকে স্ব করি ॥ ১০ | 

এই জগতের দধ্য পদার্থসকল সবিকল্পক জ্ঞান করিয়া তর তন্নন্পে পরিত্যাগ 

পূর্বক বিবেচনা করিলে যিনি একমার অবশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়,যিনি তেজোময়, 

গগনের শ্রায় অনন্ত, কয়হীন, টাতিগীন, বন্ধের ভক্তগণ দেহভা!গান্তে বাহাতে 
প্রবেশ করে, যিনি সংসারের অগ্জানান্বকারনাশী, সেই হরিকে স্তন করি ॥ ১১ ॥ 

বঙ্গাঞ্ডের সর্বাস্ঠানে, সকল জীবদেঙ্ে বর্তমান থাকিলেও যিনি সর্বজীব 
হইতে স্বভন্প, যিনি সকল জানিলে৪ সকলে বাহাকে জানিতে পারে না, মিনি 
অন্থর্যামিরূপে সর্বদয়ে বিদ্যমান বলিয়া সংঘম অবলঙ্বন করিলে ধাহাকে 
জানিতে পারে, যিনি সংসারভ্রমরূপ মন্ধকারনাশা, সেই হরিকে স্তব করি।॥ ১২ ॥ 

"স্বীয় মাম্মাতে সকল জগং দর্শন করিয়াও বে সনাতন পুরুষকে সকলের 

আন্মা বলিয়া জানা যায় আর সকলের আত্মাই মামি, এবং সর্ধদয়েই অধি- 
চিত আছি, এইরূপ জ্ঞানে রক্গবিদ্গণ ধাহাকে জানিয়া থাকেন আর যিনি সংসা- 
রের অজ্ঞানক্মপ অন্দকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১৩ ॥ 


১৯৪৮ শঙ্করাচাধ্যের শ্রন্থমাল৷ । 


সর্বাত্রেকঃ পশ্যতি জি্র হাথ তুঙ ক্তে, দৰা শোতা ব্ধ্যতিচেত্যাহুরিমং যম্‌। 

সাক্ষী চান্তে কণ্টমু পঠ্যগ্গিতি চান, তং সংসারপবাস্থবিনাশহ হরিমীড়ে ॥ ১৪ ॥ 

পঠ্যন্‌ এখন বিজানন রসয়ন্‌ সনু জিন বিলদ্ধেহনিমং জাবতরেখম 

ইত্যাত্মান- বং বিদ্ররীশং বিনয়জ্ঞং, ত: সংসারধ্বাম্তবিনাশং ধর ॥ ১৫ | 

জাগ্রাদদুষ্। স্থলপদার্থানথ মায়াং, দু! স্বগেহথাপি সুযুপ্তৌ খনিদ্রাম্‌। 

ইত্যাম্মানং বীক্ষ্য মুদান্তে ৮ তুবীয়ে, 2 সংসারপা প্তবিনাশং হরিমাড়ে 1১৬] 

পশ্রন শুদ্দো»পাক্ষর একে গুণভেদোরালাকারান ক্কটিকব্ভাতি বিডিত্রঃ | 

ভিন্নশ্চিন্নশ্চারমজঃ কন্মকলৈধ নং সংসারধ্বাস্তবনাশং হরিমাড়ে ॥ ১৭ ॥ 

ব্ৰহ্ম! বিষ রুদ্র ভাশো রণিচন্্াবিন্দো| বায়ুর্জ্ঞ' ই তাপং পরিকল্্য | 

একং সন্তঃ যং বহুদাচন্মতি ভেদ সংসারধবান্তবাশং হবিশীড়ে | ১৮ 

যে এক পুরুষ দবঞ্জ দশন করিতেছেন, আদ্বাণ করিতেছেন, ভোজন করি- 
তেছেন, দর্শন বকিতেতেন, শ্রবণ ক নিছে ও জানিতেছেন, এই ধাপে যাহাকে 
জানা যায়, যিনি সকণের আঙগাজপে শিগ্ভামান আছেন, অপুর সকলেই গাহাকে 
কত বপিয়া জানে এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্গকার বিনাশ করেন, 
আমি সেই হরিকে স্বর করি ॥ : 

যিনি একমাত্র এই জগতে ঠা শ্রবণক্ডা, ভ্ঞানক্ভা, রসাস্থাদনকর্তা, 
ভ্রাণকর্ভ। ও যিনি জাঁবরূপে এই দেহ ধারণ করিয়া বর্তমান আছেন, এইনূপে 
ষাহাকে আত্ম! বাপরা জানা যার, মিনি সব্দধিষয়জ্ঞ এবং যিনি সংসারের অজ্ঞান- 
রূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, গা সেই হরিকে স্ব করি ॥ ১৫ ॥ 

যিনি জাগরণকাপে স্কুলপদাথসকল দশন করেন, স্থপাবস্তায় মায়ার আশয় 
গ্রহণ করেন? স্যুপ্তিকালে স্থনিদ্রা ভোগ করেন, এইরূপে মিনি আপনাকে 
সর্বপ্রাণার আত্মা বলিয়া জানিয়া তুরীর আনন্দ উপভোগ করেন এবং যিনি 

ংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই ৬রিকে স্তব করি ॥১৬| 

যেমন এক স্ফটিকমণি বিবিধ বর্ণের সঙ্গবশতঃ নানারূপে প্রকাশ পায়, সেই- 
রূপ বে অদ্বিতীয় এবং শুদ্ধ 9 শাশ্বত জ্ঞানময় পুরুষ গুণভেদে নানাপ্রকাত্রে 
প্রকাশ পাইতেছেন, যিনি অজন্মা হইয়াও কম্মফলানুসারে ভিন্ন 1 প্রতীয়মান 
হইতেছেন এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানপূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই 
হরিকে স্তব করি ॥ ১৭। 

সেই সৎপুরুন এক এবং অবিনাশী হইলেও বুদ্ধিভেদবশত? লোকে তাহাকে 
এন্গা, বিষ্ণু, রুদ্র, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, ইন্দ ও বায়ু ইত্যাদি নানীপ্রকারে কল্পনা 


হরিস্ততি | ১৪৯ 


সত্যং জ্ঞানং শ্রদ্ধমনন্তং বাতিরিক্তং, শাস্থং গডং নিস্কলমানন্দমননাম | 
ইত্যাহাদোঁ যং চর তগতবইজং,তং সংসারধবাস্ত!বনাশং হরিমীড়ে ॥১ 
কোশানেতান পঞ্চ রসা দীনতিহায়,এঙ্গাস্মীতি স্বাত্মনি নিশ্চিত্য দশিস্ত) ৷ 
পিত্রাদিষ্টো বেদ ভু পুর্ধং য্ছরন্তে, ₹ং সংসারধ্বাস্থবিনাশং হবিমীড়ে ॥ ২০ | 
যেনাবিষ্টো যস্য চ শক্তা! যদধীনক্ষে্রজ্ঞোইয়ং কারয়িতা জন্তযু কর্ত 21 
কর্তা ভোক্তাত্সীত্র ভি চিচ্ছ ৮ সংসারধবাস্তবিনাশং »রিশীড়ে ॥১১। 
1 সৰ্ব্বং স্বাস্মতয়ৈবেখমতকাং, বাপ্যাথান্তঃ কুংহসমিদং সইমশেষম্‌। 
সচ্চ তাচ্চাভৎ পরম জা সম একক্ং সংসারপ্বাস্তবিনাশং করিমীড়ে ॥ ১৩ ॥ 


i 


টিনার পুরাণৈন শাস্ৈশ্চানৈঃ সাহহভান্তৈশ্চ যমীশম্। 

দু থান্তুশ্চেতপি বৃদ্ধা বিবিশ্তৰ্যং, তং সংসাৱধ্বাস্তবিনাশং RE ॥২৩৷ 
করিয়া অঙ্ন! কা রয় | থাকে এবং যিনি সংসারের অঙ্গানরূপ অন্ধকার বিনাশ 
করেন, আমি সেই হাঁরকে স্তব করি ॥ ১৮ ॥ 

“মনি সভা, শুদ্ধ জ্ঞানময়, অনন্ত, সকলের ডি শান্ত, গুড়, নিষ্ষল, 
আনন্দময়” ইত্যাদিরাপে বরুণ ঈশুকে যে সনাতন লক্ষের উপদেশ করিয়াছেন, 
যনি জন্ারহিও ও সংদারের অজ্ঞানান্ধকারবিনাশী, সেই হরিকে স্তন করি ॥১৯৷৷ 

বরুণতনয় ভৃগু পুন্দোক্ত প্রকারে পিতকক উপদিঞ্ ইয়া, আমি অনময়াদি 
পর্চকোনের অভীত এবং রসাদির অতিরিক্ত পরত, এইর্লপে আত্মাকে নিশ্চয় 
করিয়া সংযতদৃ্টির সাহায্যে যাহাকে জানিয়া অন্তকালে আঙ্চনা করিয়াছিলেন 
এবং যিনি সংসারের অঙক্ঞানরূগ আন্ধকারবিনাশক, মামি সেই হৱিকে স্তব করি ॥২০] 

বংকক আব সাবি হইয়া খাহার শক্তিতে বিগ্কমান আছে, এই আত্ম! 
যাহার অধীন রহিয়াছে, যিনি জন্তদিগের মধ্যে কর্ভাকে প্রেরণ করেন, প্রকৃত 
পক্ষে যি নিই কর্তা, ভোক্তা ও চিতৎশক্তিতঠে অপিরূঃ আছেন এবং ধিনি সংসারের 
মন্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই, হরিকে স্তব করি ॥ ২১ ॥ 

যিনি সকল স্বষ্টি করিয়াছেন" ও সকলের আত্মস্বরূপে আছেন, যিনি সর্ব, 
ব্যাপী অথচ সকলের অতর্ক্য ; দিনি সত্য, ( তৎ ) পরমাত্মা ও অদ্বিতীয্ন পূরন 
এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানান্ধকারবিনাশা, আমি সেই হরিকে শব করি ॥ ২২ ॥ 

বেদান্ত শান, আধ্যত্মিক শাস্ত্র, পুরাণ শান্তর এবং অন্যান্য সাত্বত তন্বশাস্ত 
ৰাহাকে ঈশ্বর বলিয়া কীর্ভন করিয়াছে, আত্মজ্ঞানি গণ | খাহাকে আপন চিত্তমধ্যে 
জানিয়! তাহাতে প্রবেশ করিয়া থাকেন এবং যিনি সংসারের অঙ্জানরূপ অন্ধ- 
কার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২৩ ॥ 


১৫০ শঙ্করাচাধ্যের গ্রন্থমালা | 


শদ্ধাভক্তিধ্যানশমাদোর্যতমানৈজ্ঞতং শক্যো দেব ইহৈবাশু য ঈশঃ। 

দুর্বিচ্ছেয়ো জন্মশনৈশ্চাপি বিনা তৈজ্তং সংসারধবান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥১৪| 

যস্তাতর্ব্যং স্বাসুবিভূতেঃ পরমার্থং, সর্বং খন্ষিত্যত্র নিরুক্তং শরতিবিছিই | 

তজ্জাদিত্বাদজি5রঙ্গাতমভিন্নং, তং সংসারধবাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৫ ॥ 

দু্ট1 গাতাস্বক্ষরতত্বং বিধিনাজৎ, ভক্ত্যা। পুর্ব! লভ্যং হৃদিস্থং দুশিমাত্রম্‌ । 

প্যাত্বা তশ্মিনন্ম্যভমিত্যজ বিদর্যং, তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২৬ ॥ 

শ্ষেত্ৰদ্ঞত্থ প্রাপ্য বিভুই পঞ্চমুখৈর্ষো, ভূউ ভ্করেইজন্রং ভোগা পদারথান্‌ প্রকুতিস্থঃ। 

ক্ষেত্রে জেত্রেহপ শ্বিন্দবদেকো বহুধান্ড্রে,তং সংসারধবাস্থবিনাশং হরিমীড়ে।২৭) 

যুক্তালোড্য ব্যাসনচাংস্তার ঠি লভাঃ, ক্ষেতক্ষেব্রজ্ঞান্তরবিদ্ধিঃ পুরুষাখ্যঃ। 

যোইভংসোহসৌ সোইক্মাভাঘবেতি বিঢুর্ঘৎ,তং সংসারধবা শবিনাশং হরিশীডে ॥ 

শদ্ধা, ভক্তি, ধান ও শমদমাদি সাধন করিয়া বিশেষ যর সহকারে চিষ্ট 
করিলে ইহ জন্মে শীদ্র বাহাকে ঈশ্বর বলিয়া জান! যায়, কিন্ত উক্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি 
প্রভৃতি বাতিরেকে শত শত জন্মে শাহাকে জান! যাইতে পারে না এবং যিনি 

ংসারের আক্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥২৪॥ 
" যাহার স্বরূপ অতর্ক্য এবং শ্রতিবিৎ মুনিগণ “সকৎ খপ্বিদং ব্রহ্ম? এইরূপে 

বাহার স্বরূণ নিরূপণ করিয়াছেন, তঙ্জাত সমুদায় পদার্থ ও তিনি, সাগর ও 
সাগরতরঙ্গের ন্যায় অভিন্ন এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ 
করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি || ১৫ || 

গাতাতে অক্গরতত্ব দর্শন করিলে বিধিপুর্বক গুরুতর ভক্তি সহকারে যে 
সনাতিন ক্ষ জদিস্ত ইয়া উপলব্ধ হন,আার নিরন্তর খাহার ধ্যান করিলে, আমিই 
সেই পরংবহ্ম, এইরূপে ধাহাকে জানা যায় এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানর প 
অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২৬ | 

প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া" যে বিভূ জীবাত্মভাব প্রাপ্থিপূর্বক পঞ্চনুখে অন 
বরত ভোগ্যপদার্নকল ভোজন করিতেছেন; আর যেমন একই চন্দ সকল জলে 
গ্রতিবিষ্বিত হন, সেইরূপ যিনি সর্ধদেহে আছেন এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ 
অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২৭ ॥ 

দেহ ও আত্মার ভেদাভিজ্ঞ ব্যক্তিরা যুক্তি সহকারে ব্যাসবাঁকাসকল আলো- 
চন! করিয়। যে পুরুষকে লাভ করিতে পারেন, আর যে পরমাত্মপুরুধকে “যে 
আমি, সেই তিনি, আমিই তিনি“ ইত্যাদি বাক্যে জানা যায় এবং যিনি সংসারের 
অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি | ১৮ ॥ 


হরিস্তৃতি । ১৫১ 


একীরুত্যানেকশবীরস্থমিমং জ্ঞং, যং বিজ্ঞায়েহৈব স এবাশু ভবতি । 
যন্মিলীনা নেহ পুনজন্ম লভস্তকে, তং ংসারধবা স্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২৯ ॥ 
দবন্দৈকত্বং যচ্চ মধুত্রাক্মণবাকোঃ, কৃত্বা শক্রোপাসনমাসাত্য বিভৃত্যা। 
যোইপৌ সোইহং সোহম্ম্যহমেবেতি বিছর্যংতং সংসারধবান্তবিনাশং ভরিমীড়ে ॥ 
বি দেবে চেষ্টর্িতান্তঃকরণস্থঃ সুর্য চাঁসৌ তাপয়িতা সোহম্মাহমেব। 
ইত্যাত্মেক্যোপাসনয়! যঃ বিভুরীশং, তং সংসারধবাস্তবিনাশং হত্রিমীড়ে ॥ ৩১ ॥ 
টি যস্ত সত? শক্তা ধিরঢো, বুদ্ধিব্ব,ধ্যত্যত্র বহিক্বোধা পদার্থান্‌। 
নৈবান্তঃস্থং বৃধ্যতি যং বোধয়িতারং, তং সংসারধবান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥৩২॥ 
কোহয়ং দেহে দেষ ইতীখং স্ুবিচাধ্য, জ্ঞাতা শ্রোতানন্দয়িত! চৈষ হি দেবঃ । 
ইত্যালোচ্য জ্ঞাংশ ইচাস্মীতি বিঢর্যং, তং সং সারধবাস্তবিনাশং হত্রিমীড়ে ॥৩৩|| 
বিজ্ঞব্ক্কিবা অনেকশবীরস্থ যে আত্মাকে এক বলিয়া জানিতে পারিলে ই ইহ- 
কালেই তত্বজ্ঞানী হইতে পারে, যাহাতে এক বারমাত্র লীন হইতে পারিলে 
পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার 
বিনাশ করেন, ক সেই হরিকে সরব করি ॥ ২৯ ॥ 
বেদাদির বাক্যান্ুলারে জীবাম্মা ও পরমাত্মার এক্য ভাবন! পূর্বক ইন্দ্রাদির 
উপাসনা করিয়। "আমিই সেই আত্ম! ও সেই আত্মাই আমি” এইরূপে বাহাকে 
জানিয়া থাকে এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি 
সেই হরিকে স্তব করি ॥৩০॥ 
যিনি দেবগণের অন্তঃকরণে অধিষ্ঠিত থাকিয়া চেষ্টা উৎপাদন করেন, যিনি 
সুর্য্যের অধিষ্ঠিত হইয়া তাপ প্রদান করিয়াছেন, আমিই সেই আত্মা, ইত্যাদি 
বাক্যে উপাসন। ৮৫ ধাহাকে ঈশ্বর বলিয়া জানা যায় এবং যিনি 
সংসারের অজ্জানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥৩১॥ 
যে সৎপুরুষের শক্তি হইতে বিজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, ধাহার শক্তিতে বুদ্ধি 
অন্তৰ্গত| হইয়াও বাহ বোধ্য পদার্থসকলের বোধ জন্মায়, কিন্তু সেই "বুদ্ধি যে 
অন্তঃস্থ বোধফিতা পুরুষকে জানাইতে পারে না এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ 
অন্ধকার বিনাশ/করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি॥ ৩২ ॥ 
এই দেহে কোন্‌ দেব আছেন? এইরূপে বিচার করিলে যিনি জ্ঞাতা, শ্রোতা 
ও আনন্দয়িতা, তিনি এই দেহের অধিষ্ঠিত দেব, এইরূপে আলোচনা করিলে 
আমিই সেই পরমায্মা দেব, এই প্রকারে ধাহাকে জানা যায় এবং যিনি সংসারের 
অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি | ৩৩ ॥ 


১৫২ শ্করাচার্ধ্যের গ্রন্থমালা । 


কে! হোবান্তাদাত্সনি ন স্যাদয়মেষ, হোবানন্দঃ প্রাণতি চাপানিতি চেতি 1... 
ত্যস্তিত্বং বক্তা পপত্যা! শতিরেষা, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং ভরিনীড়ে ॥৩৪ | 
প্রাণে বাহং বাকৃএবণাদীনি মনে! বা, বুদ্ধিক্বাহং ব্যস্ত উতাহোইপি সমন্থঃ। 
ইত্যালোচ্য জ্ঞপ্রিরিহাম্মীতি বিঢর্যং, ত" সংসারধ্বান্থবিনাশং হরিষীড়ে ॥৩৫ ॥ 
নাহং প্রাণো নৈব শরীরং ন মনোহহং, নাহং বুদ্ধিনাহমহঙ্কারধিয়ৌ চ। 

যোহত্র জ্ঞাংশঃ সোহম্ম্যভমেতি বিঢর্মং, তং সংসারধবান্থবিনাশং হরিমীড়ে ॥৩৬। 
সত্ৰানাত্রং কেবলবিভ্ঞানমজং সৎ, সহ্ষমঃ নিত্যং তত্ভ্মসীত্যাত্মস্থতায় । 
সাক্গামন্তে প্রাহ পিতা মং বিহমাগ্যং, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥৩৭| 


Le Ace eevee টি পতল শট শক ৯০ We es wt Se i OP en i = এ ৮ ১৭৯০৮ জানি | সপ পপ শপ সাপ পা আপ পাপ পি পাপী শপ? ae ন এ লাখাত পিল 


আত্মা ভিন্ন আর.কে এমন আছে যে, এই দেভমধ্যে প্রাণাপানাদি বায়ুর 
কাৰ্য্য করাইতে পাবে, এক আত্রাই আনন্দময় ও তিনিই প্রাণাদি বায়ুর কাধ্য 
করাইতেছেন, উত্যাদিরূপে উপপন্ভি প্রদর্শন করিয়া শ্রুতি যাহার অস্তিত্ব প্রতি- 
পাদন করিয়াছেন, এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন,আমি 
সেই হরিকে সব করি ॥ ৩৪ ॥ 

' আমি প্রাণ, আমি বাকা, আমি শ্রধণাদি ইন্দ্রিয়, আমি মন,আমি বুদ্ধি অথবা! 
এই প্রাণাদি পৃথকৃব্ূপে ও সমস্তরূপে আমিই বিদ্যমান আছ, এইরূপে আলো 
চন। করিলে জ্ঞান হয় যে, আমি প্রাণাদির আশ্রয়রূপে আছি । এই প্রকারে যে 
হরিকে আত্মা বলিয়া! জান! যায় এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ 
করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩৫ ॥ 

আমি প্রাণ নহি, শরীর নহি, মন নহি,বুদ্ধি নঠি,অহঙ্কার নহি, চিত্তবৃত্তি নহি, 
যেহেতু, ওঁ প্রাণাদি ভৌতিক পদার্থ ও দৃশ্য সাবয়ৰ ঘটনাদির ন্যায় উপচয়াপচয়- 
শালী । বিশেষতঃ আমার প্রাণ ও আমার শরীর ইত্যাদি জ্ঞান হয় । ভবে যিনি 
দৃশ্যত্বাদিধৰ্ম্মরহিত প্রাণাদির সাক্ষী এবং জ্ঞানময়, তিনিই আমি, এইরূপে ধাহাকে 
জান! যায়, এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি 
সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩৬ ॥ 

হাতার সত্তামীত্র প্রতীতি হয়,যিনি অদ্বিতীয়, যিনি জ্ঞানময়, ধাহার জন্ম নাই, 
হিনি সংশ্বরূপ সুক্ম ও নিত্য আঁর যিনি তত্বমসি ইত্যাদি বাক্যের বিষয়, এইরূপে 
উদ্দালক স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতীকে যে বিভু ও জগদাদীভূত হরিকে পরমাত্মা বলিয়! 
উপদেশ করিয়াছেন এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, 
আমি সেই হরিকে স্তব করি | ৩৭ ॥ 


হরিস্ততি। ১৫৩ 


ুদ্তামূর্তে পুর্বমপোহ্ার্থ সমাধো, দৃশ্যং সৰ্ব্বং নেতি চ নেতীতি বিহীয়। 
চৈতন্যাংশে স্বাম্মনি সন্তঞ্চ বিদুৰ্যং, তং সংসারধৰা ন্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥৩৮ ॥ 
ওতং প্রোতং যত্র চ সর্বং গগনান্তংঃ যোইস্কুলানন্বাদিযু সিদ্ধোহক্ষরসংজ্ঞঃ | 
জ্ঞাতাতোইন্তো নেত্যু পলভ্ো। ন চ বেস্তস্তং সংসা রধবা স্তধিনাশং হরিমীড়ে ॥৩৯৷৷ 
তাবৎ সৰ্ব্ব: সত্যমিবাভাতি তথেতদ্যাবৎ সোহম্মীত্যাত্মনি যো জ্ঞো ন হি দৃষ্টঃ। 
দৃষ্টে তন্মিন্‌ সর্বমসত্যং ভব্তীদং, তং সংসারধবাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥৪০ ॥ 
রাগমুক্তং লোহযুতং হেম যথাগোৌ, যোগাষ্টান্ৈরুজ্জলিতজ্ঞানময়াগেৌ | 
দগ্ধাত্মানং জ্ঞং পরিশিষ্টঞ্চ বিদুর্যং, তং সংসারধবাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৪১ ॥ 


আত্মতত্বানুসন্ধানকারী ফোগিগণ আগ্রে মূর্তামূর্ত সকল পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া 
সমাবিকালেও দৃশ্য পদার৫থসকলকে নেতি নেতি বাক্যে নিরাস পুর্বক স্বীয় 
আত্মায় ধাহাকে চৈতন্যময় বলিয়া জানিয়াছেন, যিনি এই অনন্ত বরহ্মাওমধ্যে 
একমাত্র সংস্বরূপ এবং যিনি সংদারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, 
আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩৮ ॥ 

ধাহাতে ক্ষিতিজল তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ ভূত সর্বকে ভাবে পরি- 
ব্যাপ্ত আছে, যিনি “স্থল নহেন বা সুহ্ম নহেন” ইত্যাদি বাক্যে সিদ্ধ আছেন, 
যিনি অক্ষরসংজ্ঞক অর্থাৎ কোন কালেও ধাহার ক্ষয়োদয় নাই, যিনি ভিন্ন আর 
কেহ সব্বজ্ঞাতা নহেন ধাহাকে কেহ কখনও লাভ করিতে পারে না, যিনি জ্ঞান- 
মাত্রের গম্য এবং যিনি সংসারের অঙ্ঞানন্ূপ অন্ধকার নাশ করেন, আমি সেই 
হরিকে স্তব করি ॥৩৯ ॥ | 

যাবৎ আমিই সেই পরমাত্মা, এইরূপে জ্ঞানী ব্যক্তির হৃদয়ে সেই পরমাত্র- 
মূর্তির দর্শন না হয়, তাবৎ সকল পদার্থ ই সত্য বলিয়া বোধ হইতে থাকে । অন- 
স্তর যখন সেই পরমাত্মরূপী হরির জ্ঞান হয়, তখন সকলই অসত্য বলিয়! প্রতীতি 
হইয়! থাকে, অর্থাৎ কেবল একমাত্র ধাহাকে সংসারের সার বলিয়! বোধ হয়, 
যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৪০ | 

যেমন সুরঞ্জিত লৌহযুক্ত সুবর্ণকে অগ্নিতে দগ্ধ করিলে সেই রাগ ও লৌহ 
ভন্মীভূত হইয়া কেবল নুবর্ণমাত্র অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ অষ্টাঙ্গযোগসাধন দ্বারা 
সমুজ্জল জ্ঞান।গ্রিতে দগ্ধ করিলে কেবল একমাত্র পরমাত্মাই অবশিষ্ট থাকেন, 
এইরূপে যে পরাৎপর পরমাত্মরূপী হরিকে জানা যায় এবং যিনি সংসারের 
অক্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন,আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৪৯॥ 

২৩ 


১৫৪ শক্করাচাধ্যের শ্রন্থমাল 


বং বিজ্ঞানজ্যোভিষমাগ্ধ" ক্ুবিভাতং, জদ্যর্কেন্দগ্র্োকসমীডাং তড়িদাভম্‌ ৷ 
ভক্ত্যারাধোহেব বিশস্ত্যাত্মনি সন্তং, তং সং সারপনাস্তবিনাশঃ হ্িমাড়ে 1৪১ | 
পায়াদুক্ু গ্ৰান্মনি সন্থং পুরুষং যো, ভক্তা! স্তৌহীভাঙ্গিরসং বিষ্ণুরিমং মাছ। 
ইত্যান্মানং স্বাত্মনি সংন্ৃত্য কাল [খং হরিদীড়ে ॥ ৪৩ | 
ইং স্টোত্রং ভক্তজনেড্যঃ ভবভীতিপ্বান্তাকাভং ভগবহ্পাদীয়মিদঃ যঃ 
বিষ্টোলেণকং পঠতি শুণোতি হজতি জ্ঞো। জ্ঞানং জ্ঞেয়ং স্বাম্মনি নি 
স্টঘাত | 8৪ | 
ইতি শ্রীমৎপরমহংনপগিরাজকাচাধ্য-শ্রী মচ্ছঙ্গ রাচাধ্যবিরচিত। হরি স্তি? ৷ 


মিনি বিজ্ঞানময়। জ্যোতিগ্রান ও সকলের আদীভূত এবং যিনি কেবল হ্বদর- 
ধ্যে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, যিনি চন্দ্র স্র্য্য ও অগ্নির ভেঞোদাতা, যিনি বি 
তের ন্যায় তেজোময়, ধীহাকে ভক্তিপুব্বক ধ্যান করিলে যিনি হহকালেই হৃদয়- 
মধ্যে প্রবেশ করেন, (যিনি একমাত্র সৎস্বরূপ এবং যিনি সংসারের অঙ্ঞানরূপ 
অদ্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১২ ॥ 
বে ভক্ত “আমিই বিষ্ণু’ এইন্দে অভেদ জ্ঞানে স্বীয় সদয় সুত্পুরুষকে ভক্তি 
পুর্বক ধ্যান কনে, তাহাকে যিনি অঙ্গের সারভূত 'র:স্বক্নপ জ্ঞান করেন 
আর জদয় নিরোধ পুর্বক আব্বস্বর্ূপে চিন্তা করিলে যিনি এক প্ুরধমাত্র অবশিষ্ট 
বলিয়। প্রতীরমান হন এবং বনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, 
আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৪৩ ॥ 
যে ভক্ত উক্তপ্রকার ভগবৎ শঙ্করাচার্যা-প্রণীত ভগবদ্ক্তনের পূজ্য এবং 
সংসারভয়রূপ অন্ধকারের ভাস্বরস্থবরূপ এবং ভগ্বানের পাদস্পশি এই স্তব পাঠ 
করে অথবা অন্ের পাঠকাঁলে শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তি বিষ্ণুলোকে গমন করিতে 
পারে। যিনি উক্ত স্তবের অর্থ জানিয়! পাঠ করেন, তিনি ছাতা জ্ঞে় এবং জ্ঞান 
এই তিনটা পদার্থকেই আপনার আত্মার পরিশ্ফ টভাবে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৪৪ । 
ইতি হপিক্তোন সম্পুণ। 


হরিনামমালাত্তোত্র 


ও তৎসংৎ। 
গোবিন্দং গোকুলানন্দং গোপাঁলং গোপীবল্লভম্‌। 
গোবদ্ধনোদ্ধরং ধীরং তং বন্দে গোমতাঁপ্রিয়ম ৷ ১॥ 
নারায়ণং নিয়াকারং নরবীরং নরোত্তমম্‌। 
রা নাগনাথঞ্ তং বন্দে নরকান্তকম ॥ ২, 
পাতাদ্রং পদুনাভং পদ্মাক্ষং পুকষোস্তমম | 
পবিত্রং পরমানন্দং তং বন্দে পরমেশবরম্‌ 1৩0 
রাঘবং রামচন্দঞচ রাবণারিং রমাপতিম। 
রাজীবালাচনং রামং তং বন্দে রণ্নন্দনয |! ৪ ॥ 
বামনং বিপর্ধণঞ্চ বাহ দেবর্চ বিংবলম। 
বিশ্বেশ্বরৎ বিষ্ণুব্যাসং তং বন্দে দেববলভম্‌ ॥ ৫ ॥ 
মিনি গোবিননামের 'পতিপাদা, যিনি গোরুণপাসিদিগের আনন্দ প্রদান 
করিয়াছেন, বিনি গোপালন এবং গোপ-গোপীগণের গ্রাতিবদ্ধন করিতেন, ধিনি 
ধার অর্থাং অনন্তকালগ্রারী এবং যিনি গোনতীর প্রিরপার, সেই নারায়ণকে 
আমি বন্দনা করি ॥ ১1 
গিনি নারায়ণ অর্থাং অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আশয়, যিনি নিরাকার, ধিনি নব্রগণেনু 
মধ্যে অদিশীয় বার, বিনি নরোভিম, যিনি নুসিংহর্ূপ ধারণ করিয়াছেন, যিনি 
নরগণের নাথ এবং ভক্তগণ্র নরক নিবারণ করিয়া থাকেন, সেই বিষুঠকে 
আমি বন্দনা করি ॥ ২। 
যিনি পীতবসন পরিধান করিতেন, বাহার নাভি ও নয়ন পদ্মসদুশ, খিনি 
সকল পুরুষের উন্দনঃ যিনি প্বিত্রধামস্বরূপ এবং যিনি পরমানন্দমযন, সেই পর- 
মেশ্বরকে আমি বন্দনা কি ॥ ৩ ॥ | 
মিনি রামচন্দ্র নামে রঘথুকুলে উত্গন্ধ হইয়াছিলেন, যিনি রাবণের বংশ নিৰ্ম্মল 
করিয়াছেন, যিনি স্বয়ং লক্মার পতি, বাহার নয়নখুগল পদ্ুসদূশ, সেই রঘুকুলানন্দ 
শ্রীরামকে আমি বন্দনা করি ॥ ৪ ॥ | | 
যিনি বিশ্বরূপ হইয়া 9 বাননরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যিনি বঙ্গদেবের 


১৫৬ শঞ্করাঁচাঁধ্যের গ্রন্থমালা | 


দামোদরং দিব্যসিং5ং দয়ীলুং দীননায় কম্‌। 
দৈত্যারিং দেবদেবেশত তং বন্দে দেবকীন্সতম্‌ ॥ ৬ ॥ 
মুরারিং মাধবং মব্স্তাং মুকুন্দং মুষ্টি মর্দীনম্‌ | 
মুঞগ্জকেশং মহাবাহুং তং বন্দে মধ্স্দদনম্‌ ॥ ৭ | 
কেশবং কমলাকান্তং কামেশং কৌস্থভপ্রিয়ম্‌। 
কৌমোদকীধরং কৃষ্ণ: তং বন্দে কৌরবাস্তকম্‌ ॥ ৮ 
ভূধরং ভূবনানন্দং ভূতেশং ভূতনায়কম্‌ ৷ 
ভাবনৈকং ভুজঙ্গেশং তং বন্দে ভবনাশনম্‌ ॥ ৯ ॥ 
জনার্দনং জগন্নাথং জগজ্জাডাবিনাশকম্‌। 
' জামদগ্রিং বরং জ্যোতিস্তং বন্দে জলশায়িনম্‌ ॥ ১০ | 
তনয়রূপে দেহ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, যিনি অনন্ত ব্রহ্গাণ্ডের অদ্বিতীয় ঈশ্বর,যিনি 
বিষ্ণুরূপে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ও যিনি ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বা জগতের 
অংশকল্পনায় নিরত আছেন, যিনি দেবগণের বল্লভ, তাহাকে বন্দনা করি ॥ ৫ ॥ 
যিনি দামোদররূপী, যিনি দিবা সিংহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি সকলের 
গতি দয়! প্রকাশ করিয়া থাকেন, যিনি দীনজনের আশয়, যিনি দৈতাগণকে 
বিনাশ করিয়াছেন, যিনি দেবদেবেরও ঈশ্বর, সেই দেবকীতনয়কে আমি বন্দন! 
করি ॥ ৬॥ 
যিনি মুরনামা অন্থরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, যিনি লক্ষ্মীর প্রিয়পতি, যিনি 
মৎস্তরূপ ধারণ করিয়া দেবগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি ভক্তগণকে মুক্তি 
প্রদান করেন, যিনি মুষ্টিকাসুরকে মদ্দন করিয়াছিলেন, যাহার বাহুবীর্যা অপরি- 
মিত এবং যিনি মধুদৈত্যকে বিনাশ করিয়াছেন, আমি তাহাকে বন্দনা করি ॥৭| 
ধিনি কেশব নামে অভিহিত হন, যিনি কমলার প্রিয়পতি, যিনি কামদেবের 
ঈশ্বর, কৌস্তভমণি যাহার বক্ষে বিদামান আছে, যিনি কৌমোঁদকী নামক গদা! 
ধারণ করিতেন, যিনি কৃষ্ণব্ূপে কৌরবগণকে বিনাশ করিয়াছেন, তাঁহাকে 
আমি বন্দনা করি ॥ ৮॥ 
যিনি অনস্তরূপে ভূমি ধারণ করিয়াছেন,যিনি ত্রিভুবনের আনন্দবদ্ধন করেন, 
যিনি সর্কভূতের ঈশ্বর ও ভূতগণের অধিনায়ক, যিনি ভাবনার একমাত্র স্থল,যিনি 
ভুজজের ঈশ্বর, যিনি ভক্তগণের জন্ম-মরণ বিনাশ করিয়া মুক্তি প্রদান করেন, 
তীহীকে আমি নমস্কার করি ॥ ৯॥ 


যিনি জনার্দন নামের প্রতিপাদ্য, যিনি জগতের কর্ভা, যিনি জগতের জড়তা 


হরিনামমালা-স্তাত্র । ১৫৭ 


চতুভূ জং চিদানন্দং মল্লচানুরমদ্দনম্‌ | 
চরাচরগতং দেবং তং বন্দে চক্তপাণিনম্‌ ॥ ১১ | 
শ্ৰিয়ঃ করং শ্রিয়োনাথং শ্রীধরং শ্রীবরপ্রদম | 
প্লীবংসলবরং সৌম্য: তং বন্দে শ্রীসুরেশ্বরন্‌ ॥ ১২ ॥ 
যোগীশ্বরং যঙ্ছপতিং যশোদানন্দদায়কম্‌। 
০ ২ তং বন্দে যদুনায়কম্‌ ॥ ৮৩ ॥ 
লগামশিলাশুদ্ধং শঙ্খচক্রোপশোভিতম্‌। 
ররর তং বন্দে সাধুবরভম ॥ ১৪ ॥ 
ত্রিবিক্রমং তপোমণ্তিং ত্রিবিধাঘোদনাশনম্‌ । 
ত্রিস্থলং চি ভিডি তং বন্দে তূললীপ্রিয়ম্‌ ॥ ১৫ ॥ 


বিনাশ করিল" থাকেন, মিনি পরগ্রামরাপে জমদগ্রির গৃহে জন্মগহণ করিয়।- 
ছিলেন, যিনি পরম জ্যোতির্ময় এবং ঘিনি ক্পীরোদসাগরে শয়ন করিয়া আছেন, 
তাহাকে বন্দনা করি | ১০ ॥ 

যিনি চতভুজপারী ও সচ্চিদানন্দন্বকূপ, যিনি মল চাণৰ প্রতি অন্তরকে 
মর্দন করিয়াছেন, যিনি স্থাবরজঙ্গমাদি সকল পদার্থে * পরিব্যাপ্ত আছেন এবং 
যিনি চক্রপাণি, সেই আদিদেবকে আমি বনানা করি ॥ ১১ ॥ 

যিনি ভক্তগণের সম্পদ দ্ধি করেন, যিনি শীনাথ, শ্রীপর ও শরীর বরপ্রদ, মিনি 
বক্ষ-স্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন এবং যিনি সৌম্যঘর্ডি, সেই সুরেশ্বরকে 
আমি বন্দন! করি ॥ ১২॥ 

যিনি যোগিগণের ঈশ্বর, নিনি যজ্ঞের অধিপতি, যশোদার আনন্দপ্রদ, যিনি 
যমুনাজলে ক্রীড়া করিতেন এবং যিনি ফদুবংশীয়দিগের অধিনায়ক, সেই বিষ্কে 
আমি বন্দনা করি ॥ ১৩ ॥ | 

যিনি শালগ্রামশিলাতে অধিষ্ঠান করিয়া তাহা বিশুদ্ধ করিয়াছেন, যিনি শঙ্ 
ও চক্র ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছেন, সর্কাদা সুর ও অঙ্তরগণ যাহার সেবা 
করে এবং যিনি সাধুগণের বল্পভ,হুষ্টাহীকে আমি বন্দনা করি ॥ ১৪ | 

গিনি পাদবিক্ষেপ করিয়! স্বর্গ মর্ভা পাতাল এই লোকত্রয়ে বিক্রম প্রকাশ 
করিয়াছেন, যিনি তপোনয়মুর্তি, যিনি আধ্যাগ্সিক, আধিদৈবিক ও আধিভেতিক 
এই ত্ৰিবিধ দুঃখ বিনাশ করেন, স্বর্গ, মর্ভা 'ও পাতাল এই, ত্রিভুবনই যাহার স্থল 
অর্থাৎ যিনি ত্ৰিভূবনে পরিব্যাপ্ত, যিনি তীর্থসকলের অধীশ্বর, সেই তুলসীপ্রিয় 
নারায়ণকে বন্দনা করি ॥ ১৫ | 


১৫৮ শক্করাচাধ্যের গ্রন্থমাল। | 


অনন্তমাঁদিপুরুনমচ্যুতঞ্চ বরপ্রদম্‌ । 

আনন্দঞ%্ সদানন্দং তং বন্দে চাঘনাশনম্‌ ॥ ১৬ ॥ 
লীলয়া ধৃতভূভীরং লোকসত্বেকবন্দিতম । 
লোকেশ্বরং চ শ্াকান্তং তং বন্দে লক্ষ্মনপ্রিয়ন্‌ ॥ ১৭ 
হরিঞ্চ হরিণাক্ষঞ্চ হরিনাথং ভরিপ্রিয়ম্‌। 
হলাযুধসহায়ঞ্চ তং বন্দে হন্ঈমতৎ্পতিম্‌ ॥ ১৮ | 
হরিনামকৃতা মালা পবিত্রা পাপনাশিনী । 
ব্লিরাজেন্দ্রেণ চোক্তা কণে ধার্য্যা প্রযত্বতঃ ॥ ১৯) 
ইতি শ্রীশঙ্করাচার্যাবিরচিতং হরিনানমালাস্তোজরম ॥ 


যাহার অন্য নাই, যিনি জগতের আদিপুরুধ, যিনি অট্টাত অর্থাৎ কোন 
কালেও বাহার ক্ষয় নাই, যিনি ভক্তগণকে বর প্রদান করেন, যিনি আনন্দময়, 
মিনি স্দানন্দস্বরূপ,ষিনি স্ক্দপাপ বিনাশ করেন,তাহাকে আমি বন্দনা করি ॥১৩। 

যিনি লীলা করিয়া ভূভার ধারণ করিয়াছেন, সব্নালোক শাহাকে বন্দনা করে, 
যিনি সর্্লোকের ঈশ্বর, মিনি লক্ষ্মীর প্রিরপতি, যিনি লক্ষণের প্রিয়, তাহাকে 
আমি বন্দন! করি ॥ ১৭ ॥ 

যিনি হরিনামের প্রতিপাদ্য, যাহার নেত্রমুগল হরিণনয়নের ন্যায় সুদৃশ্য, ফিনি 
রাঁমাবতারে বানরগণের আশয় ছিলেন এবং, বানর খাহাকে অতি প্রিয় জ্ঞান 
করিত, হলায়ুধ বলরাম সবর্দা যাহার সহচর ছিলেন এবং যিনি হনমানের অধি- 
পতি, সেই নারায়ণকে বন্দনা করি ॥ ১৮ ॥ 

এই হরিনামমালা অতি পবিত্র এবং সকলের পাপ বিনাশ করে, এই হবি- 
নামমাল! বলিরাজ কীর্তন করিয়াছিলেন, সুতরাং সকলেরই সাদরে ইহা কণে 

রণ করা উচিত ॥ ১৯ ॥ 
ইতি হরিনামমালা-স্তোত্র সম্পূর্ণ । 


ত্রিপুরন্থন্দরীস্তোত্র । 


পেশি, 


শীগপেশায় নমঃ । 


কদম্ববনচারিণীং মুনিকদশ্বকাঁদস্থিনীং, 
নিতম্বজিতভধরাঃ স্রনিতম্বিনী-সেবিতাম্‌। 
নবান্রুহ-লোচনামভিনবান্ুদণ্যামলাং, 
ত্রিলোচনকুটুম্থিনীং ত্রিপুরহ্গন্দরীমাশ্রয়ে ॥ ১॥ 
কদশ্নবনবাসিনীং কনকবল্পধারিণাং, 

হাহ মণিহারিণীং মুখসমুল্লসদ্ধারুণীম্‌ | 
দয়াবিভবকাঁরিণীং বিশদলোচনীং চারিণীং, 
ব্রিলোচনকুটুনিনীং তিপুরস্ন্দরীমাশয়ে ॥ ২ ॥ 
কদন্ববনশালয়া কুচভবোল্পসন্মালয়া, 

কুচোপমি হশৈলয়া গুরুক্কপালসদ্ধেলয়া । 
মদারুণকপোলয়া মধুরগাত বাচালয়া, 

কয়াপি ঘনশীলয়! কবচিতা বয়ং লীলয়া || ৩॥ 


যিনি কদন্ববনমধ্যে সর্বদ1 বিচরণ করেন, যিনি মুনিগণের হৃদয়া কাঁশে মেঘ- 
মালাস্বরূপ, যাহার নিতম্ব ধরিত্রাকে জয় করিয়াছে, শরনিতম্বিনীগণ সর্বদ1 ধাহার 
চরণসেবা করেন, ধাহার নয়নযুগল নবোৎপন্ন কমলের সার সুদৃশ্য, যিনি নবীন- 
নীরদের ন্যায় শ্যামবর্ণা এবং যিনি ত্রিলোচনের্‌ গৃহিণী, সেই ত্রিপূরস্থন্মরীকে 
( ভক্তি সহকারে ) আমি সেবা করি ॥৪১ ॥ 
যিনি কদন্ববনে বাস করেন, যিনি কনকবল্লকী ধারণ করিতেছেন, যিনি মহা- 
মূল্য মণিদমূহদ্বারা আপন কে হার পরিধান করিয়াছেন, সর্ব্বদ! বাহার মুখ. 
কমলে বারুণী আসক্ত পাকে, যিনি দয়া করিয়া ভক্তনন্দের বিভববদ্ধি করেন, 
যাহার লোচন অতি বিশাল, যিনি সর্বদা সঞ্চরণণীলা এবং ত্রিলোচনের গেভিনী, 
সেই ত্রিপুরস্ুন্দরীকে আমি সেবা করি ॥ ২ ॥ | 
' যিনি কদম্ববনে বাসাথ শালা স্থাপন করিয়াছিলেন যাহার স্তনযুগলে মণিময় 
হার বিরাজমান আছে, যাহার কুচযুগল গিরিবরের স্তায়,ধাঁহার মহতী রুপা সর্বত্র 


১৬ শক্করাচাধ্যের গ্রন্থমালা । 


কদন্নবনমপাগাং কনকমগুলোপন্তি তাং, 
যড়্বরতবাসিনীং সতশুসিদ্ধিসৌদামিনীন্‌ ! 
বিড়ম্বিতজবারুচিং বিকচচন্দচুড়ামণীং, 
ত্রিলোচনকুটুম্বিনীং ত্ৰিপুরস্ণুন্দরী মাশ্রয়ে ॥ ৪॥ 
কুচাঞ্চিতবিপঞ্চিকাং কুটিলকু ুলালঙ্কৃতাং, 
কুশেশয়নিবাসিনীং কুটিলচিত্তবিদ্বেমিণীম । 
মদারুণবিলোচনাং মনসিজারিসম্মোহিনীং, 
মতগ্গমুনিকন্ঠকাং মধুরভাষিণীমাশ্রয়ে ॥ ৫ || 
, স্মরেৎ 'প্রণমপূর্পিণীং কধিরবিন্দুনীলাম্বরাং, 
গৃহীতমধুপানিকাং মধুবিবুর্ণনেত্রাঞ্চলাম্‌। 
ঘনস্তনভরোন্নভাং গলিুচিকুরাং শ্যামলাত, 
ত্রিলোচনকুটুষ্বিনীং ত্রিপুরস্থন্দরীমাশ্রযে ॥ ৬॥ 
বিদ্যমান আছে, বাহার কপোলদেশ মদভরে আরক্ত হইয়াছে, যিনি সর্বদা 
মধুর গীতধবনি করিতেছেন, যিনি নবজলধরের নায় নীলবর্ণা, সেই ত্রিপুরস্ন্দরী 
আমাদিগকে রক্ষা! করিতেছেন ॥ ৩ 
যিনি কদস্ববনবন্ডিনী, যিনি স্থবর্ণমগুলোপরি উপবিষ্ট! আছেন, যিনি আধা- 
রাদি ষট্চক্রে বাস করেন, যিনি সর্বদা ভক্তগণের সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন, 
খাহার'দেহকান্তি জবাপুষ্পের শোভ। তিরস্কৃত করিয়াছে, বাহার চুড়াতে পূুর্ণচন্ত্র 
মণিস্বরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, যিনি ভ্রিলৌচনের কুঁটুম্বিনী, আমি সেই ত্রিপুর- 
নৃন্দরীকে সেবা করি ॥ ৪ | 
বিনি কুচোপরি বীণা রাখিয়া] বাদন করিতেন, যিনি কুটিল কুস্তনে অলঙ্কৃতা 
ছিলেন, যিনি রক্তপন্মোপরি' বাস.করেন, যিনি কুমতি লোকদিগের দ্বেষ করেন, 
যাহার লৌচনযুগল সর্বদা মদভরে আরত্তক্টরহিয়াছে,যিনি মদনান্তক মহাদেবকেও 
মোহিত করিয়াছেন) যিনি মতক্গমুনির কন্তারূপে আবিভূর্তা হইয়াছিলেন, আমি 
মধুরদ্দীষিণী সেই ত্রিপুরসুন্দরীকে সেবা করি ॥ ৫ ॥ 
ধাহাকে প্রথমপুষ্পিণী বলির! স্মরণ করে, যাহার নীলাম্বরে রুধিরবিন্দু বিরা- 
জিত আছে, যিনি আপন করে মধুপাত্র ধারণ করিয়াছেন,মধুপানে যাহার লোচন 
সর্বদা ঘূর্ণায়মান এবং স্তনদ্ধয় অতি ঘন ও উন্নত, বাহার কেশপাশ আলুলাফিত- 
ভাবে বিন্তস্ত রহিয়াছে, যিনি শ্টামবর্ণা ও ব্রিলোচনের কুটুম্বিনী, সেই ত্রিপুরস্ুন্দ- 
বীকে সেবা করি ॥ ৬॥ 


দেব্যপরাধক্ষমাপণস্তোন্ত্র। ৯৬৯ 


সকুস্কমবিলেপনামলকচুদ্বিকত্ত রিকাং, 

সমন্দহসিতেক্ষণাং সশরচাপপাশাঙ্থশামূ। 

অশেষজনমোহি নীমরুণমাল্যভূষাঘরাং, 

জবাকুস্থমভাস্ুরাং জপবিধো ম্মরাম্যন্বিকাম্‌ || ৭॥ 
পুরন্দরপুরন্ধি,কাং চিকুরবন্ধসৈরিন্ধি কাঁং, 

পিতামহপতিব্রতাং পটু পটীরচর্চরি তাম্‌। 

মুকুন্দরমণীং মনোলসদলঙ ক্রিয়াকারিণীং, 

ভজামি ভুৰনান্বিকাং স্ুরবধূটি কাচেটিকাম্‌ ॥ ৮ ॥ 

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজ কী চার্ধ্য-শ্রীশঙ্করাচার্মাবিরচিতং ত্রিপুরসুন্দরীস্ডোত্রম্‌। 


চি উনি 


দেব্যপরাধক্ষমাপণস্তোত্র । 


পথ টপস 


ন মনত, নে! যন্ধং তদপি'চ ন জামে স্তৃতিমহে1, 
ন চাহ্বানং ধ্যান তদপি চ ন জানে স্তিকথা: । 


যাহার অঙ্গে কুস্ুমাদি বিলেপন রহিয়াছে, যাহার অলক] কন্ত রীচুর্ণে রঞ্জিত 
আছে, খাঁচার বদন ও নয়ন মন্দ মন্দ হাঁস্যে সুশোভিত, যিনি চারি হস্তে বাপ, 
ধনু,পাশ ও অঙ্কুশ ধারণ করিয়াছেন,যিনি জগতের সকল জনকে মোহিত করেন, 
যিনি মালা ও রক্তবসনে বিভূষিতা আছেন, বাহার দেহকান্তি জবাপুষ্পের স্থায় 
সাতিশয় সমুজ্জল,সেই জগজ্জননী ত্রিপুরস্থন্দবীকে জপকার্ষ্ে আমি স্মরণ করি'|৭॥ 

যিনি পুরন্দরপুরের পৃরন্ধীম্বরূপা,যিনি কেশবন্ধনে সৈরিন্ধীরূপ ধারণ করিয়া. 
ছেন, যিনি ব্রহ্মার পতিব্রতা শক্তি, যিনি মণিমগ ভূষণ ধারণ করেন, খিনি উত্তম 
চন্দনে অনুলিপ্তা, যিনি মুকুন্দের রমণীরূপা, যিনি নিখিল ভূবনের জননী এবং 
সুরৰধূগণ বাহার দাসীকার্য্যে নিরত আছেন, তাহাকে সেবা করি ॥ ৮॥ 

ইতি ত্রিপুরস্ুন্নরীস্তোত্র সম্পূর্ণ ॥ 


হে মাতঃ! আমি তোমার মন্ধ জানি না, যন্ত্র জানি না, স্তোত্র জানি না, 

আবাহন জানি না,ধ্যান জানি না,তোমার অর্চনাতে ষে সকল মুদ্রার বিধি আছে, 

তাহ! আমি জানি না, তোমার স্তবে যে বাক্য প্রয়োগ করিতে হন্ন,তাহাও জানি 
২১ 


১৬২ ' শঙ্করাচার্ধ্যের গ্রন্থমালা | 


ন জানে মুদ্রান্ডে তদপি চ ন জানে বিলপনং, 
পরং জানে মাতন্দুসরণং ক্রেশহরণম্‌ ॥ ১ ॥ 
বিধেরজ্ঞানেন দ্রবিণবিরহেণালসতয়) 
বিধেয়াশক্যত্থাত্বব চর্ণয়োর্া চ্যুতিরভূৎ। 
ভদেতৎ ক্ষস্তব্যং জননি সকলোদ্ধারণি শিবে, 
কুপুত্রে জায়েত কচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥ 
পৃথিব্যাং পুজ্রান্তে জননি বহবঃ সপ্তি সরলাঃ, 
পরং3 তেষাং মধ্যে বিরলতরসোহহং তব স্ৃতঃ | 
মদীয়োহয়ং ত্যাগঃ সমুচিতমিদং নে! তব শিবে, 
' কুপুত্রো জায়েত কচিদূপি কুমাত। ন ভবতি ॥ ৩ 
জগন্মাতন্মাতস্তব চরণসেবা ন রচিতা, 
ন বা দত্তং দেবি দ্রবিণমতিভূয়ত্তব ময়] 
তথাপি স্বং শ্নেছং ময়ি নিরুপমং যৎ প্রকুরুষে, 
না জায়েত কচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥ ৪ 


পাপী ৩৮৩৮০ ৮০০ এপ পাশ পাপা + পপি শপাশাশা --শাশিীপশীপসপিততত ১ শি পেশ ২ লা ত এত ২ 


পবা 


না/এবং ভোমার নিকট যে কোন, দুঃখ প্রকাশ চুল ন তাহাতেও 
আমার ক্ষঘতা নাই । হে জননি! আমি এইমাত্র জানি যে, তোমার অনুসরণ 
করিলেই তুমি তাহার নিখিল ক্লেশ বিনাশ করিয়া থাক ॥ ১॥ 
ছে মাতঃ! কি প্রকারে তোমার চরণের পুজা! করিতে হয়, সে বিধি জানি 
না, আমার অর্থ নাই এবং নিরস্তর আলস্যের বশীভূত আছি, সুতরাং কর্তব্যা- 
দুষ্ঠানে,শ্বীয় অসামর্থ্য বশতঃ তোমার পাদপদ্বো আমার যে সকল জ্রুটি ঘটিয়াছে, 
হে সকলজনোদ্ধারিণি কল্যাণময়ি জননি ! আমার সে সকল ত্রুটি, সে সকল অপ- 
রাধ তুমি ক্ষমা.কর। হে শিবে! প্ডোমাকে আরও বলিতেছি, আমি তোমার 
কুপুজ ; জননি ! কুসন্তান হইয়! থাকে সত্য, কিন্ত মাতা কুত্রাপিও কু হন না ॥২॥ 
হে জননি { বস্ুধাতলে তোমার অনেক পুত্র আছে, তাহারা সকলেই সরল- 
মতি, কিন্ত আমি তোমার সম্তানগণের মধ্যে অতি অধম । হে শিবে। আমি 
অধম পুত্র বলিয়া আমাকে পরিত্যাগ করা তোমার উচিত নহে । মাতঃ! সর্বত্রই 
কুপুজ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কোন স্থলেও কুমাতা দৃষ্ট হয় না। ৩॥ 
হে জগজ্জননি ! হে মাতঃ! আমি কদাচ তোমার চরণম্বয়ের সেবা করি 
নাই, দেবি! তোমাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করি নাই, তথাপি তুমি মতপ্রতি 


দেব্যপরাধিক্ষম পণস্তোত্র । ১৬৩ 


পরিত্যক্তা দেব বিবিধবিধিসেবাকুলতঙ্া, 
ময়! পঞ্চাশীতেরধিকমুপনীতে চ বয়সি । 
' ইদানীং মে মাতস্তষ যদি কৃপা নাপি ভবিতা, 
নিরালম্বো লম্বোদরজননি কং যামি শরধম্‌ ॥ ৫ | 
্বপাঁকো যৎ পাকে! ভবতি মধুপাকো পমগিরা, 
নিরাতক্কো'রষ্কো বিহরতি চিরং কোটিকনকৈঃ। 
তবধপর্ণে কর্ণে বিশতি মন্তুবর্ণে ফলমিদও) 
জনঃ কে] জানীতে জননী জপনীয়ং জপবিধৌ ॥ ৬॥ 
চিতাঁভল্মালেপো গরলমশনং দিকৃপটধরে!, 
জটাধারী কণ্ঠে ভুজগপতিহারী পশ্তপতিঃ। 
কপালী ভূতেশো ভজতি জগদীটশৈকপদবীং, 
ভবানি ত্বৎপাণিগ্রহণপরিপাটীফলমিদম্‌॥ ৭ ॥ 


অসীম স্নেহ করিতেছ; জননি ! অতএব জানিলাম, কুপুত্র হইয়া থাকে, কিন্ত 
কদাচ কুমাতা হয় ন! ॥ ৪ || 

শিবে! ভিন্ন ভিন্ন দেবতার ভিন্ন ভিন্ন রূপ পুঙ্গাপদ্ধতি প্রচলিত আছে, বহুবিধ 
পূজাপদ্ধতির বিচিত্র বৈষম্যে সংমূঢ়চিত্ত ভইয়া আমি সেই বিবিধ দেবতার উপাসনা 
পরিত্যাগ করিয়াছি। অধুনা আমার বয়স পঞ্চাশীতি বৎসরের অধিক হইয়াছে, 
সুতরাং নিরাশ্রয় হইয়া! পড়িয়াছি ; হে লক্গোদরক্ষননি ! এখন যদি তুমি মৎপ্রতি 
করুণা বিতরণ না কর, তাহ! হইলে আমি আর কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিব ?৫1 

শবপচাদি অস্থযজাতিও মধুরবচনে তোমার স্তৃতিবাদ করিয়া সিদ্ধ ও পবিত্র 
হইয়াছে, নিধন বাক্তিও তোমার কৃপায় কোটি সুবর্ণমধ্যে বিচরণ করিতেছে | 
হে অপর্ণে! তোমার মন্তরবর্ণ শ্রণপুটে প্রবেশ করিলেই এইরূপ ফল হয়,কিন্তু বিধি- 
পূর্বক তোমার মন্ত্র জপ করিলে যে কি ফল হয়, তাহা কে জানিতে পারে 1৬ ॥ 

মহাদেব নিরন্তর অঙ্গে চিতাভম্ম লেপন করেন, বিষপান করিয়! থাকেন, 
তিনি বসন পরিধান করেন না, তাহার শিরোদেশে জটাভার, কঠে ভুলের 
হার এবং বাহন বৃষ | তাহার হস্তে নয়কপাল, তদীয় পরিবার ভূতগণ তথাপি 
তিনি জগদীশ্বর বলিয়া পরিখ্যাত | হে শিবে! ইহাও তোমার পাণিগ্রহণের ফল। 
শিব তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াই জগদীশ্বরত্বপদ লাভ করিয়াছেন ॥ ৭ ॥ 


১৬৪ শঙ্করাচাধ্যের গ্রন্থমাঁলা | 


ন মোক্ষম্তাকাশুক্ষা ন চ বিভববাঞ্ছাপি চ, 
ন মে নবিজ্ঞানাপেক্ষা শশিমুখি সুখেচ্ছাপি ন পুনঃ । 
অতস্বাং সংযাচে জননি জননং যাতু মম বৈ, 
মুড়ানী রুদ্রাণী শিব শিব ভবানীতি জপতঃ ॥ ৮ ॥ 
নারাধিতাসি বিধিনা বিবিধোপচারৈঃ। 
কিং ব্রহ্মচিন্তনপরৈন-রুতং বচোভিঃ। 
মে ত্বমেব যদি কিঞ্চন ময্যনাথে, 
ধংসে কপামুচিতমন্ব পরং তবৈব ॥ ৯ ॥ 
আপৎস্থু মপ্রঃ স্মরণং তদীয়ং, করোমি দুর্গে করুণার্ণবেশি। 
নৈতচ্ছঠত্বং মম ভাবয়েখাঃ, ক্ষুধাতৃষার্ভা জননীং স্মরস্তি ॥ ১০ ॥ 
, জগদদ্ব বিচিত্রমত্র কিং, পরিপুর্ণা করুণান্তি চেন্ময়ি । 
অপরাধপন্ং পরাবৃতং ন হি মাতা সমুপেক্গতে সুতম্‌ ॥ ১১ ॥ 
হে মাতঃ! আমি মুক্তি ইচ্ছা করি না, আমার সম্পত্তি হউক, এরূপ বাসন! 
মাই এবং আমার জ্ঞান হউক, এরূপ ইচ্ছাও রাখি ন! । হে চন্দাননে । আমি 
সুখভোগ করিব, এরূপ আকাজ্কাও আমার অস্তঃকরণে উদিত হয় না। জননি ! 
আমি এইমাত্র প্রার্থনা করি যে, নিরন্তর মুড়ানী, কুদ্রাণী ও ভবানী এই প্রকার 
জপ করিয়াই যেন আমার জীবনযাপন হয় ॥ ৮॥ 
হে মাতিঃ! আমি তোমাকে বিবিপোপচাঁরে যথাবিধি অর্চনা করি নাই, 
পরস্ত বুহ্গচিস্তা করিতে করিতে কুবাকোর দ্বার কি কি অকাধ্য না করিয়াছি? 
হে কালি! আমি এখন নিরাশ্রয় হইয়াছি, যদি তুমি মত্প্রতি করুণা বিতরণ না 
কর, তবে তাহ! তোমার অনুচিত হইবে না অর্থাৎ আমার জ্ঞানকত পাতকের 
কথা স্মরণ করিলে আমার প্রতি তোমার অকুপাই সমুচিত বলিয়া বিবেচিত 
হয় ॥ ৯ | 
হে কপাসাগরেশ্বরি ! হে ছুর্গতিনাশিনি! আমি অধুনা আপদে নিমগ্ন হইয়া 
তোমাকে স্মরণ করিতেছি । মাতঃ ! ইহা আমার শঠতা মনে করিও ন।!. 
কারণ, সন্তান যখন ক্ষৎপিপাসায় কাতর হয়, তখনই মাতাকে স্মরণ করিয়া 
থাকে ॥১০॥ 
হে জগন্সাতঃ ! তুমি যে আমার প্রতি সম্পূর্ণ করুণা করিবে, তাহ! আশ্চর্য্য 
নাচে, যদি শিশু মাতার নিকট শত অপরাধ করিয়াও তৎসমীপে উপস্থিত হয়, 
তাহা হইলেও মাতা সেই পুত্রকে উপেক্ষা করিতে পারেন না ॥ ১১ ॥ 


আনন্দলহরীস্তোত্র । 
মৎসমঃ পাতকী নাস্তি পাপর্রী ত্বংসযা নহি। 
এবং জ্ঞাত্বা মহাদেবি যথা যোগাং তথ! কুরু ॥ ১২ 


ইতি শ্লীমপরমহংস-পরিব্রাজ কাচার্যযা-প্রীমচ্ছল্রাচার্যা- 
বিরচিতং দেবাপরাপক্ষমী পণস্তোত্রম ॥ 


আনন্দলহরীস্তোত্র। 


-- পৰ্ব ২ 


শ্রীগণেশায় নমঃ । 
ভবানি স্তোতুং ত্বাং প্রভবতি চতুর্ভিন” বদনৈঃ, 
প্রজানামীশো নক্সিপুরমথনঃ পঞ্চভিরপি । 
ন ষড়ভিঃ সেনানীদ শশতমুখেরপ্যহিপতি- 
স্তদান্যেষাং কেষাং কথয় কথমন্সিন্নবসরঃ ॥ ১ ॥ 
পুতক্ষীবদ্রাক্ষানধুরিম। কৈরপি পদৈ- 
নিন ছে টি রসনামাত্রবিষরঃ। 


পপি পি 


তে নন ূ পার তুলা পাত ত্কী আর নাই এবং তেমন হ্যায়  পাপহারি, 
ণীও আর দষ্ট হয় না, দেবি ! উহ বিবেচন! করিয়া তুমি যাহ! উচিত বোধ কর, 
তাহাই কর ॥ ১২ || 
ইতি দেব্যপরাধক্গমাপণ-স্তোত্র সম্পণ ॥ 


ভবানি ! প্রজাপতি চতুমুখ চতুমু খেও তোমার স্তব করিতে সমর্থ হন নাই, 
ত্রিপুরবিজয়ী পঞ্চানন পঞ্চমুখে তোমার স্তিবাদ £করিতে পারেন নাই । এই 
প্রকার দেবসেনাপতি ষড়ানন ষণাথে এবং ফণিপতি অনস্ত সহশ্রমুখে বর্ণন করি 
যাও তোমার মাহায্মোর ইয়ত্তা করিতে পারেন নাই, সুতরাং অন্তান্ঠ ব্যক্তি মে 
তোমার স্তব করিতে পারে, তাদৃশী শক্তি কাহারও নাই ॥ ১॥ 

পুত, ক্ষীর, দ্রাক্ষা ও মধু ইহাদিগের মাধুর্য যেরূপ কোন পদদ্বারা ব্যক্ত কর! 
যায় না, সহ! কেবল রসনামাত্রেরই বিষয়,অর্থাতঘুতাদির আস্বাদ কেবল জিহ্বাতেই 
অনুভূত হয়।কোনরূপ বাক্যপ্রয়োগ করিয়া! তাহা অপরকে বুঝাইতে পার! যায় মা, 
তদ্ধপ তোমার মাহাত্ম্য কোন বাক্য দ্বারা প্রকাশ বরা যাইতে পারে না, কেবল 


১৬৬ শঙ্করাচাধ্যের গ্রন্থমালা | 


তথ! তে সৌন্দধ্যং পরমশিবদূঙ মাত্রবিষয়ঃ, 
কথং কারং কমঃ সকলনিগমাগোচরগুণে ॥ ২॥ 
মুখে তে ভাম্বলং নয়নযুগলে কজ্জলকলা, 
ললাটে কাশ্মীরং বিলসতি গলে মৌক্তিকলতা। 
প্৮.রৎকাঞ্চা শাটা পৃথুকটিতটে হাটকময়ী, 
ভজামস্ত্াং গৌরীং নগপতিকিশোরীমবিরতম্‌ ॥ ৩ 
বিরাজনুন্নারদ্রমকুসু মহা রস্তনতটী, 
নদদ্বীণানাদশ্রবণবিলসতকুগ্ডলগুণ! । 
নতাঙ্গী মাতঙ্গী রুচিরগতিভঙ্গী ভগবতী, 
সী শস্ভোরস্ভোরুুচটুলচক্ষুর্বিজয়তে ॥ ৪ | 
নবীনা্রাজন্মণিকনকভূষাপরিকরৈ- 
_. কতাঙ্গী সারঙ্গীরুচিরনয়নাঙগীকৃতশিবা । 
যিনি পরমশিব,তিনিই তোমার মাহাত্ম্য পরিজ্ঞ।ত হইতে সমর্থ । যখন সমস্ত নিগ- 
মাদি শাস্ত্র তোমার গুণ প্রকাশ করিতে পারে না, তখন আমরা কিরূপে তোমার 
গুণকীর্ডন করিয়া স্তব করিতে পারি? ২॥ 
মাতঃ ! তোমার মুখে তাখুল, নয়নদ্বয়ে কজ্জল, ললাটে কুস্কুমনিন্দু গলে 
শৌক্তিকহাঁর, বিপুল নিতম্বে কাঞ্চনময়ী সমুজ্জ্বল কাঞ্চা (চন্দ্রহার ] ও কটিদেশে 
বিচিত্র শাটী সুশোভিত আছে,তুমি গৌরী নামে পর্বতপত্তি হিমালয়ের কন্তারূপে 
আবিভূ ত হইয়াছিলে; হে জননি! আমরা তোমাকে অবিরত সেবা করি ॥ ও । 
মাতঃ ! তোমার স্তনদ্বক্মোপরি মন্দারপুণ্পের হার শোভা পাইতেছে, 
বঙ্কারিণী বীণার শ্বরলয়বিশুদ্ধ মধুর ঝঙ্কার তোমার শ্রবণযুগলে তোমার কুণ্ডল- 
দ্য়ের সায় আন্দোলিত হইতেছে অর্থাৎ ক্রোড়স্থ মধুরনাদিনী বীণা যেন 
আপনার হৃদয় হইতে মধুর গীতিময় ধ্বনি নিঃসারিত করিয়া তোমার শ্রবণধুগলে 
গীতিময় কুণ্ডলদ্বয় রচনা করিয়া দিয়াছে । তোমার অঙ্গসকল সন্নত। করিণীর স্তায় 
তোমার গতিভঙ্গী অতি মনোহর | জননি ! তুমিই একমাত্র সংস্বর পা, তুমি 
শতুর চঞ্চল কমললোচন! গৃহিনী, তুমি জয়যুক্তা হও ॥ ৪ ॥ 
মাতঃ ! নবোদিত সুর্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল মণিখচিত বিবিধ কাঞ্চনবিভূষণে 
তোমার অঙ্গসকল পরিবৃত, তোমার লোচনদ্বয় হরিণীর ন্যায় অতি সুদৃশ্য, শিবের 
অর্দাঙ্গভাগিনীরূপে তুমি সকলের কল্যাণবিধান কর, তুমি সৌদামিনীর স্তাঁয় 
গীতবর্ণ এবং পীতাম্বর ও মনোহর নূপুর পরিধান করিয়া শোতান্বিতা হইয়াছ ; তুমি 


আনন্দলহরীন্তোত্রে। ১৬৭ 


তড়িৎপীতা পীতান্বরললিতমণ্রী রত গা, 

মমাপর্ণা পূর্ণ! নিরবধি সুখৈরস্ত স্থমুখী ॥ ৫ ॥ 
হিমাদ্রেঃ সম্ভ তা সুললিতকরৈঃ পল্পবযুতা, 

হপুষ্পা ুক্তাভিত্র মরকলিতা চালকভরৈঃ ' 
রুতস্থাথুস্থানা কুচভরনতা সুক্তিসরসা, 

রুজাং হত্ত্রী গন্ত্রী বিলসতি চিদানন্দলতিক ৷৷৷ 
সপর্ণামাকীর্ণাং কতিপয়গুণৈঃ সাদরমিহ) 

শয়স্কান্বে বল্লীং মম তু মতিরেবং বিলসতি । 
অপার্ণিকা সেব্যা জগতি সকলৈর্ধৎ পরিবুতঃ, 
পুরাণোহপি স্থাণুঃ ফলতি কিল কৈবল্যপদবীম্‌ ॥৭॥ 


পুর্ণাশন মাত্র বিসর্জন করিয়াছিলে, এই জন্য তুমি অপর্ণা নামে কীন্তিত, একমাত্র 
তুমিই সংস্বরূপা, তুমি আমাকে নিত্যন্থথ প্রদান কর ॥ ৫॥ 

মাতঃ! তুমি হিমালয়ের গৃহে প্রাদুভৃতা হইয়াছিলে, তোমার সুললিত 
হস্তধুগল নবপলবের স্তাঁয়, তুমি স্থশোতন কুক্সুম ও মুক্তাদ্বারা বিভূষিত হইয়াছ, 
ত্দীয় ব্দনপন্মে অলকা-সকল পতিত হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যেন, ভ্রমরবুন্দ 
তোমাকে আকুল করিতেছে, তৃমি মহেশ্বরের আশ্রয়ভূতা, কুচভরে তোমার অঙ্গ 
অবনত হইয়াছে, তোমার স্থশোভন উক্তি অতি রসমরী, তুমি ভক্তবৃন্দের সকল 
রোগ হরণ কর, তুমি সর্ধত্র চিদানন্দরূপে বিরাজিত রহিয়াছ ॥৬। 

জননি! অপরাপর ব্যক্তিরা পর্ণসমাধুক্তা ও কতিপয় গুণশালিনী দেব- 
শক্তিকে সাদরে সেবা করিয়া থাকেন, কিন্ত মামার মতে কেবল অপর্ণার সেব৷ 
করাই উচিত ; কারণ, সকলপরিবৃত পুরাতন স্থাণু ও ( শাখাবিহীন বৃক্ষ ) কৈবল্য 
দান করে অর্থাৎ অন্তান্ত ব্যক্তিরা যে অন্যান্য দেবদেবীর সেবা করে, তাহা 
কর্তব্য নহে, বাস্তবিক কেবল তোমার সেবা করিলেই মহেশ্বর তাহাকে মোক্ষ- 
পদ দান করিয়া থাকেন ॥ ৭॥ * 


* এই শ্লোকস্থ “সকলৈঃ পরিবৃতঃ পুরাঁণোহপি স্থাণু১” এই পদে গ্লি্টালঙ্গার লক্ষিত হয়। 
স্থাণু শব্দের অর্থে যহাদেবকে বুঝায় ও শাখাহীন বৃক্ষকেও বুঝায়। সুতরাং অন্ববাদস্থ অর্থ 
বাতীত এই শ্লোকটীর নিয়লিখিত প্রকার অর্থও হইতে পারে, যথাঁ- 

যেরূপ অনন্ত শুন্যপরিবৃত পুরাতন শাখাহীন বৃক্ষও কালে সুন্দর ফল উৎপাদন করিয়া থাকে, 
সেইরূপ অনস্তপরিবূত পুরাতন পুরুষ ( মহাদেব) সাধককে কালে মযোক্ষফল প্রদান করিয়! 
থাকেন। 


১৬৮ শঙ্করাচাধ্যের গ্রস্থমাল। / 


বিধাত্রী ধৰ্্মাণাং ত্বমসি সকলাম্নায়জননী, 
দ্বদর্থানাং মূলং ধনদনমনীয়াজ্বিকমলে । 

ত্রমাদিঃ কামানাঁং গ্ননি কতকন্দর্পবিজরে, 
সতাং মুক্তেব্বীজ্ঞং ত্বমসি পরমব্রহ্মমহিনী ॥ ৮ ॥ 
প্রভূত! ভক্তিত্তে যদপি ন মমাজোলমনস- 

্বয়। তু শ্রীমত্য! সদয়মবলোক্যোইহমধুন! | 
পয়োদঃ পানীয়ং দিশতি মধুরং চাতকমুখে, 

ভূশং শঙ্কে কৈর্ব! বিধিভিরন্্নীতা মম মতি? ॥ ৯ 
কৃপাপাঙ্গালোকং বিতর তরমা সাধুচরিতে। 

ন তে যুক্তোপেক্ষা ময়ি শরণদীক্ষামুপগতে । 
নচেদিষ্টং দদ্যাদন্ুপদপরি মহে! কল্পলতিকা।, 
বিশেষঃ সামান্তৈঃ কথমিতরবলীপরিকরৈঃ ॥ ১*॥ 
মহান্তং বিশ্বাসং তব চরণপঙ্ধেরুহযুগে, 
নিধায়ান্তত্রৈবাশ্রিতমিহ ময়! দৈবতমুখে । 


মাতঃ! তুমিই সকল ধর্মের বিধানকত্রা, তুমিই বেদসমূহের জননীস্বরূ পা, 
তুমিই অর্থের মুলকারণ, ধনপতি ফুবেরও তোমার পাদপদ্ম সেবা করিয়া থাকেন। 
জননি ! তুমিই কামনা-সকলের আদি, তুমিই সাধুবুন্দের মুক্তিপ্রাপির আদি 
কারণ এবং তুমিই পরমত্রহ্মের মহিষী ॥ ৮ ॥ 

জননি ৷ আমি চঞ্চলমতি, তোমার প্রতি যদিও আমার সম্যক ভক্তি না 
থাকুক, তথাপি তুমি আমার প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিতেছ ; চাতক জলদের 
প্রতি কোন ভক্তি প্রকাশ করে না, তথাপি জলধর চাতকগণের বদনে সুমধুর 
জলবর্ষণ করিয়া থাকে । অধুনা আমার এই আশঙ্কা হইতেছে যে, প্রার্ কর্ম 
নিবন্ধনই আমার এইরূপ বুদ্ধি হইয়! থাকিবে, আমি সেই কর্মস্থত্রে বদ্ধ হইয়া 
বিচরণ করিতেছি ; তাহাতেই তোমার প্রতি যথোচিত ভক্তি হইতেছে ॥ ৯॥ 

হে সাঁধুচরিতে ! তুমি আমার প্রতি শীঘ্র করুণা-কটাক্ষ নিক্ষেপ কর, আমি 
তোমার শরণগ্রহণ করিয়াছি, আমার প্রতি উপেক্ষা করা কর্তব্য নহে। তুমি 
কল্পলতিক! হইয়াও যদি মদীয় অভিলধিত প্রদান ন! কর, তাহা হইলে সাঁধারণ- 
লতার সহিত কল্পলতার কি প্রভেদ রহিল? ১* ॥ 

হে উমে ! আমি তোমার শ্রীপাদপদ্সে সম্পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন করিয়াই অন্যান্য 
দেব-দেবীগণের সেবা করিয়! থাকি | মাতঃ ! তথাপি যদি মত্প্রতি তোমার চিত্তে 


আনন্দলহরীস্তোত্র । ১৬৯ 


তথাপি ত্বচ্চেতো যদি ময়ি ন জায়েত সময়ং, 
নিরালম্বো লম্বোদরজননি কং যামি শরণম্‌ ॥১১॥ 
অয়ঃস্পর্শে লগ্নং সপদি লভতে হৈমপদবীং, 
যথ! রথাপাগঃ শুচি ভবতি গঙ্গোঘমিলিতম্‌। 
তথা তত্তংপাপৈরতিমলিনমন্তর্ম্মম যদি, 
ত্বয়ি প্রেমাসক্তং কথমিব ন জায়েত বিমলম্‌ ॥১২॥৷ 
তুদন্তম্মাদিচ্ছাবিষরফললাঁভেন নিয়ম- 
স্রনর্থানানিচ্ছাধিকমপি সমর্থ বিতরণে। 
হতি প্রাহঃ প্রাঞ্চ; কমলভবনাস্তান্ত্রয়ি মন- 
প্রদাসক্তং নক্তং দিবমুচিতমীশানি কুরু তৎ ॥১৩|| 
ক্ষ ররানারত্রস্ফটিকময়-ভিত্তি-প্রতিফল- 
গুদাকারং চঞ্চ্ছশধরবিলাসৌঘশিখরম্‌ । 
মুকুন্দবন্গেন্ত্ প্রভৃতিপরিবারং বিজয়তে, 
তবাগারং রমাং ত্রিভবনমহারাজগুহিণি ॥১৪|| 
কৰুণ! না জন্মে, ভাব আর আমি কাভার আশ্রয় গ্রহণ করিব ? হে গণেশ- 
জননি ! আমি এখন নিরাশ্রয় ভইয়াছি, তোমার আশ্রয় বাতিরেকে অন্য 
উপায়াস্থর নাই 1১১। 
স্পশ্শমণিতে সংলগ্র হইলে যেন্ধুপ লোহ আশু স্ববণাভূত হয়, যেমন পথগত 
জলও গঙ্গাগর্ভে পতিত হইলে আশু বিশুদ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ আমার অন্তর্গত 
বাশি রাশি পাঁপসান্বেও যদি আমার অন্তঃকরণ তোমার ভক্তির সহিত সমাসক্ত 
ভয়, ভাঙা হইলে সেই পাপাদক্ত অন্ত:কৰণ বিশুদ্ধ হইবে না কেন ? ১২ ॥ 
দেবি! তোমা ভিন্ন মন্য দেবগণের উপাসনা করিলে অভিলধিত ফললাভ 
হয়, এবং তোমার মারাপনা করিতে পারিলে ইচ্ছাধিক ফললাভ হইয়! থাকে, 
পদুযোনি প্রভৃতি প্রাচীন দেবগণ এইক্রপ নিয়ম বলিয়াছেন। অতএব হে ঈশানি । 
যাহাতে আমার চিত্ত নিরপ্তর তোমার পাদপদ্যে সমাসক্ত থাকে, তাহা কর ॥১৩॥ 
জননি ! যিনি ত্রিভূবনের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, তুমি তাহার গৃহিণী । তোমার 
আলয় সমুজ্জ্বল মণি ও স্ফটিকাদি রত্ররাজিতে পরিনির্মিত, তাহাতে তোমার 
আকার সব্ধদ প্রতিফলিত হইয়া থাকে | চঞ্চল চন্্রমা-ভ্রোত্ত নিয়ত তোমার 
আলয়ের শিখরদেশে প্রবাহিত হইতেছে এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতি অমরবৃন্দ 
তোমার আলয়ের পরিবারশ্বরূপ বিদ্যনান আছেন ॥১৪॥ 
২২ 


১৭৩ শহ্করাচার্য্ের গ্রন্থমাল। । 


নিবাপঃ কৈলাসে বিধিশতমখ্যাগ্ঠাঃ স্ততিকরার, 
কুটুন্বং ত্রেলোক্যং কতকরপুটঃ সিদ্ধিনিকরঃ | 
মহেশঃ প্রাণেশস্তাদবনিধরাধীশতনয়ে, 

ন তে সৌভাগ্যন্ত কচিদপি মনাগন্তি তুলনা ॥১৫॥ 
বুষে বৃদ্ধে! যানং বিষমশনমাশানিবসনং 

শ্বশীনং ক্রীড়াভূভ্জগনিবহে ভূষণবিধিঃ | 
সমগ্র! সামগ্রী জগতি বিদিতৈব স্মরূরিপো- 
ধদেতশ্সৈশ্বর্য্যং তল জননি সৌভাগ্য মভিমা ॥১৬। 
'অশেধব্রঙ্গাণ্ড প্রলয়বিধিনৈসর্গিকমতি?, 
শ্বশান্ঘাসীনঃ কতভসিতলেপঃ পশ্থপতিঃ | 
দধৌ কা হালাহলমখিলভগোলরুপযা 

ভবত্যাঁঃ সঙ্গত্যাঃ ফলমিতি চ কল্যাণি কলরে ॥১৭। 


হে মাত; ! তোমার নারি [বর তুপনাও হাতে পারে না! কারণ, 
কৈলাসপর্বতে তোমার ্সতি, ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ লিধস্কর তোমার শর 
করিতেছেন, এই গার, তোমার কুটুম্ব, অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি নিয়ত তোমার 
নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে বিণ্যমান আছে, মহেশ্বর তোনার প্রাণপতি, যিনি ধরাধর- 
সমূহের অধীশ্বর, সেই হিমালয়পর্বত তোমার পিতা, সুতরাং তোমার যেরূপ 
সৌভাগ্য দেখিতেছি, এরূপ সোঁভাগ্য আর কাহারও সম্ভবে =! ॥১৭! 

মহাদেবের যে এরূপ শ্রগ্রর্গা, তাহা ও তোমার সৌভাগ্যের মাহাত্মা বলাতে 
হইবে, নতুবা তাহার এমন কোন বস্তু নাই যে, শিবের এগাদৃশ এঙ্বর্যা হইতে 
পারে। মহাদেবের যে সকল সামগ্রা দৃষ্ট হয়, তাহার কিছুই এইরূপ এপশর্যোর 
কারণ হইতে পারে না। তাহার বাহন একটা বৃদ্ধ বুষ, হলাহল ঠাহার আহা- 
রীয় দ্রব্য, শ্বশান তাহার ক্রীড়ীভূমি, দিকৃসকল শিবের পরিধেয় বসন, ভুজঈগণণ 
তাহার ভূষণ ; সুতরাং মহাদেবের এশর্য্যসামগ্রী সকলই জগতে প্রসিদ্ধ আছে । 
কেবল তোমার সৌভাগ্যবলেই মদ্নান্তকের এইরূপ অসীম এশ্বর্যা হইয়াছে ॥১৬। 

হে কল্যাণকারিণি! অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়কাধ্যেই মহেশ্বর স্বভাবতঃ নিরত 
আছেন, নিরন্তর শ্মশানে উপবেশন করিয়া! পর্বাঙ্গে ভম্মলেপন করিয়া থাকেন, 
তিনি ষে অনন্ত জগতের প্রতি করুণা করিয়া স্বীয় কণ্ঠে হলাহল ধারণ করিয়া- 
ছিলেন, মাতঃ! এই সকলই তোমার সহবাসের ফল ॥১৭। 


আনন্দলহরীন্তোত্র । ১৭১ 


ত্রদীয়ং সোন্দর্যাং নিরতিশয়মালোকা পরয়।, 
ভীতৈবাসীদ্‌-গঙ্গাজলময়তন্্ঃ শৈলতনয়ে | 
তদেতশ্যাঃ স্তামাদ্বদনকমলং বীক্ষা কুপয়া, 
প্রতিষ্ঠামাতেোনে নিজশিরসি বাসেন গিবিশহ ॥ ১৮ ॥ 
বিশাল শ্রীথও দ্ববমুগমদা কীর্ণ-ুস্থণ- 
প্রহ্গনব্যামিশং ভগবতি তবাভ্যঙ্গসলিলম্‌। 
সমাদার অষ্টা চলিতপদপাংশুন্নিজ করৈঃ, 
সনাধন্তে ৃষ্টং বিবৃধপূরপদ্কেরুহদুশাম্‌ | ১৯ 
বসন্তে সানন্দে কুশ্তমি 5লভাঁভিঃ পরিরতে, 
ঘ্ক বন নাপদ্ধে সরশি কলহংসালিস্থভগে । 
সপীভি; খেলন্তীং মলয় পবনান্দোলিতজলে, 
আংরব্যন্ত ৫ তস্য জরজনিতপীড়াপসরতি ॥ ২০ ॥ 


ইতি শ্রীনং্পরনহ মপরিবাজ কাচা্য-শীপঙ্গরাচাধযাবিরচিতা আনন্দলহবী স্বতিঃ ॥ 


তে গিবিনন্দিনি 1 তোমার অনুপম সৌন্দর্য দর্শন করিয়াই গঙ্গাদেবী ভয়ে 
সলিলনয়ী হইয়াছেন, তাঁচাতেই সাহার মুখপয় উপেক্ষাভয়ে উদ্বেগপুর্ণ ও ক্রিষ্ট 
তইয়াচিল, ইভা অবলোকন কবিয়াই গিরিশদেব অনুগ্রহ পূর্বক গঙ্গাকে স্বীয় 
মন্তকে স্থান দান করিয়াছেন ॥ ১৮ ॥ 

ভগবতি ! তুমি যে অতি মনোহর সৌগন্দপূর্ণ তিলমিশ্রিত চন্দন,কুষ্কম, প্রঙ্গন 
ও কম্তরাজলছারা স্বীয় মঙ্গে গভাঙ্গ করিতে এবং তোমার গমনসময়ে যে চরণ. 
কণল হইতে পলি পচলিত হইত, শ্াট্টিকর্তী বহ্মা, নিজ করে সেই জল ও সেই 
সকল পলি চয়ন কপিয়াই স্থুরপুববাপিনী কামিনীগণের সুষ্টিবিধান করিয়াছেন ॥১৯॥ 

দেবি! মাননজনক বসন্ক গভতে কুক্থমিভ লনাসকল সর্ব পরিব্যাপ্ত হইলে 
এবং সম্বাবরে কমলকুল প্রস্ফ টিত হইলে কলহংসগণ জলকেলি করিয়া সমস্তাৎ 
ভ্রমণ করিত 'এবং মন্দ মন্দ মলরমারতভিল্সোলে সরোবরেন জল আন্দোলিত 
হইলে তুমি সথীগণেন সহিত জলকেলি করিতে । যে সাধক এই মুর্তি ধ্যান 
বা চিন্তা করিতে পারে, তাহার জরজনিত পীড়া বিদ্ুরিত হয় ॥ ৯০ ॥ 

ইতি আনন্দলহপীস্তোত্র সম্পূর্ণ । 


৬০ সপোন মনের 


নির্বাণদশক 


নি, - 
শ্রীগণেশায় নম । 


ভমিন তোয়ং ন তেজো ন বায়ন” খং নেন্দ্ৰিয়ং বা ন তেমাং সমূহঃ । 
অনৈকান্তিকত্থাৎ সুযৃপ্যেকসিদ্ধস্তদেকোহবশিটঃ শিবঃ কেবলোহইহন্‌ ॥ ৯) 
ন বর্ণা ন বর্ণাঅরমাচারধ্্ম! ন মে ধারণাধ্যানযোগাদয়োহপি । 
অনাস্মাশ্রয়োইহং মমাধ্যাসহানাভদেকোোহবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোহহম | ৩ 
ন মাত৷ পিতা বান দেবো ন পোকা, ন বেদা ন যন্ঞা ন হার, কবন্তি। 
সুনুপ্বো নিরস্তাতিশুগ্যান্মনত্বাত্তদেকোইব্শিষ্টঃ শিব: কেবলোহহম্‌ ॥ ৪ ॥ 

ন সাঙ্খাং ন শৈবং ন তংপাঞ্চরাত্রং, ন জৈনং মীমাংসকাদেশ্মতং বা। 
বিশিষ্টানুভৃত্য! বিশ্ুন্ধাত্মকত্বাতুদেকোহবশিঃঃ, শিব? ক্েবলোহহম্‌ ॥ ৪ ॥ 
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আমি ভূমি নহি, জল নহি, তেজ নহি, বায়ু নহি, শন্য নহি, ইন্দিয় নচি বা 
ইন্দিয়সমষ্টিকূপ নহি। যিনি অনৈকাব্বিকত্বনিবন্ধন সমপ্তিসময়ে৭ সিল 
থাকেন, মহাপ্রলয়াদিতেও যিনি একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন, আমিও মেই অখিল- 
কল্যাণময় পরমাত্মা ॥১॥ 

আমি .বিপ্রক্ষপ্রিয়াদি কোন বর্ণের অন্তভূত নহি, আমার বর্ণাশমবিভিত 
কোন আচার বা! ধৰ্ম্ম নাই, আমি ধারণ ও ধানাদি যোগ করি না, আমার মাস্া 
নাই, আমিই সকলের আশ্রয়, আমার অন্যাস নাই এবং মিনি মহাপ্রলায়েও 
একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন, আমি সেই সর্ব্বকল্যাণনয় পরনাম্মা ॥২॥ 

যাহার পিতা নাই, মাতা নাই, দেব নাই, লোক নাই, বেদ নাই, যক্ঞ নাই, 
তীর্থ নাই, আর সুুপ্তিদময়ে সকল নিরস্ত হইলেও বিনি শৃনাস্বরূপে বিরাজ 
করেন, মহাপ্রলয়েও একমাত্র এই পরমাম্নীই অবশিষ্ট থাকেন, সুতরাং আমি 
সেই সর্বকল্যাণময় পর্মাত্বা ॥ ৩ ॥ 

সাংখা, শৈব, পঞ্চরাত্রীদিযোগ ও জৈন বা মীমাংপকাদির মত আমাশয় করি- 
লেও যাহাকে নিরূপণ করিতে পারা যায় না,বিশেষরূপ অনুভবদ্ধারা বাহার কেবল 
বিশুদ্ধাত্মকত্ব প্রতীয়মান হয় এবং যিনি মহাপ্রলয়েও একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন, 
আমিই সেই সর্ধকল্যাঁণময় পরমাত্মা ॥ ৪॥ 


নির্ববাণদশক । ১৭৩ 


ন শকরংম কৃষ্ণং ন রক্তং ন পীতং ন পাসং ন কুজং ন হস্বং ন দীর্ঘম। 

অন্ূপৎ তথা জ্যোতিরাকারকত্বাত্তদেকোহইবশিষ্ট: শিবঃ কেবলোইহম ॥ ৫ ॥ 

ন জাগ্রন্ন মে স্বপ্পকো বা স্ুমৃপ্তিন বিশ্বো ন বা তৈজসঃ প্রাজ্ঞকো বা। 

অবিগ্ঠাক্মকত্বাজ়াণাং তৃত্বীয়ং তদেকোইহবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোইন্ম্‌ ॥৬! 

ন শান্তা ন শান্গং ন শিষো1 ন শিক্ষা, ন চ হং ন চাহং ন চীয়* প্ৰপঞ্চ: | 

স্বক্নপাবাবোধান্ধিকলাসচিফুস্তদেকোহবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোহহম | ৭ ॥ 

ন (চোদ্দ ন চাপো ন চান্তন বাহাং ন মধাং ন তির্য্যউ ন পুন্্দা পর! দিক্‌ | 

পিযদ্বাপকহাদখউ্িকরূ পল্ভদেকোইবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোইহম ॥ ৮॥ 

আপি ব্যাপকত্বাদ্ধিতন্তাৎ প্রয়োগাৎ স্বতঃসিদ্ধভীবাদনন্যাশ্রমবত্বাৎ | 

জত চ্ছামতহ সমস্তং তদন্স্তদেকোইনশিইঃ শিবঃ কেবলোইন | ৯॥ 

খিনি শ্বেতবণ নহেন, কৃষ্ণবৰ্ণ নতেন, লোহিতবর্ণ নহেন ও পাভবণ নহেন 
এবং যিনি জল নহেন, কন্দ নহেন, হন্ব নহেন ও দীর্ঘ নহেন, যাহার রূপ নাই, 
যিনি জোহিম্মীর এবং মহাপ্রলয়েও একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন, আমিই সেই 
সন্বকল্যাণময় পরমাত্মা ॥ ৫ ॥ 

জাগ্রত, স্বপন প্রি: ইহার কোন অবস্থাই আমার নাই, আমি দৈস 
বা প্রাজ্ঞ পূরুন এ | উক্ত বিশ্বাপিব্রয়ই অবিধ্যাস্মক সুতরাং মামি এই প্রপঞ্চ- 
হুতয়ের অগাত নাঃ বঙ্গ । আর যিনি একমাত্র মহপ্রলয়েও অবশিষ্ট থাকেন, 
মামিউ সেই অর্দকপ্যাণময় পরমাস্মা ॥ ৬ ॥ 

আনায় শাসনক৪1 নাই, শান্ধ নাই,শিষ্য নাই, শিক্ষা নাই, এবং আমার তুনি 
মামি ইশ্যাদি ভাব নাই বা অন্য কোন প্রপঞ্চ নাই, আমি স্বস্বরপাবণোধের 
সমূদস্বরূপ, আমি জুথ-ঃথাদি কোন ভা? সহ্য করি না, আর যিনি মহা গ্রলয়- 
সময়েও একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন, আমিই সেই সর্বকল্যাণময় পরমাত্বা ॥ ৭ | 

মামার উদ্ধ মাই, মধ নাই, অন্থর নাই, বাহ নাট, নধ্য নাই, বক্রভাব নাই 
এবং পুবপশ্চিমাদি দিক্‌ নাই । আমি সর্কত্র বাপক ; সুতরাং অথগুকরূপ। 
আর যিনি মহা পলয়সনয়েও একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন, আমিই সেই সর্বকল্যাণ- 
নয় পরমাম্ম। 0৮0 

যে পরমাত্মা জগদ্বাপক, নর্ধস্থানে বিশ্বৃত, সকল স্থানেই যাহার নিঙ্গোগ 
দু ভয়, তিনি স্ব হঃপিদ্ধ ৪ অনন্যার, অতএব তদ্ধিন্ন সকল জগংই তুচ্ছ । আর 
খিনি মহাপ্রলয়সমর়েও একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন, আমিই সেই সর্বককল্যাণময় 
পরমাত্মা ॥ ৯॥ 


১৭৪ শহ্করাচাধ্যের গ্রন্থমালা | 


ন চৈকং তদন্যপ্দিতীয়ং কুতঃ স্তার্ চীকেবলন্। ন বা কেবল রম ৷ 
ন শন্যং ন চাশন্যমদৈতক ত্বাং, কথং সর্ব্দবেদান্তপিদ্ং পমীতি ॥ ১ 
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যাবিবচিতৎ নিন্দাণদশকস্তোএ্ম ॥ 


৮৯৮ 
শীগণেশায় নমঃ 

নিত্যানন্দকপ্রী বরালয়করী he 

নি তাখিলঘোরপাবনকরী প্রভাক্ষমাহেশ্বরী । 

প্ালেয়াচলবংশ পাবনকরী কাশাপরাধাশ্রবা, 

তিক্ষাং দেহি ক্ুপাবলম্বনকরী নাহানপুণেখনী ॥ ১ ॥ 

নানারইবিচিঅভঘণকরী হেমাদরাড়ঙ্বরী, 

মুক্তাহার 877 ক্ষাজব্ন্তা রী | 

কুরাপি পরদা গ্রাঞিরক্ত দিশীর নাই, সর্দার কেবণ পরমানু অনদিহারজপে 

বিরাজ করিতেছেন, অদ্দিহীয় বা রী কেবল ৫ ( একনাত অবনত আদা) 
নহেন, অকেবলও নহেন, তিনি শন বা অশুনা নগেন, সেই পরমাক্থী আদেশ, 
তাহাকেই HE বল! যায়। শেদাস্তপকঃ। (নে একনাএ পরমাত্মাকেই 
সাধন করিয়াছেন, আমিই সেই পরমায়া, আছি কেমন করিয়া ঠাহার বণনা 


করিব ? ১০ ॥ 
নির্দাণদশকন্তোর সমাপু । 


দেবি অন্নপর্ণে । তৃমি নিরন্তর সকলের আনন্দবঙ্ন করিতে, স্বীয় হস্তে বর 
ও অভয় মুদ্রা ধারণ কবিয়া 4, তুমি সৌন্দদারূপ দূতের আকর, ভমি ভক্তরন্দের 
সকল পাপ ধ্বংস করিয়া ভাহাদিগক পবিত্র কিয়া থাক, তমি সাক্ষাৎ মহেশ্বর, 
তুমি প্রলয় পর্বত বা হিমীচলের বংশ পবিত্র টা | তুমিই কাণাপুবীর অধী- 
শ্বরী এবং তুমি মনপৃর্ণশ্ববী ও জগতের জননা, আমাকে করণ করিয়া তিঙ্গা 
প্রদান কর ॥ ১ 
দেবি অন্নপূর্ণে । তুমি নানা প্রকার বিচিত্ৰ বহর দারা স্বীয় অঙ্গে অলঙ্কার ধারণ 
করিয়াছ, তুমি নবর্থচিত বসন পরিধান করিয়া মক্তাময় গৃরুকদীর কৃচযৃগল স্থশেো- 
ভিত করিয়াছ,তোমার সর্বাঙ্গে কুঙ্কম ও অগুরু অন্থুলিপ্ত করিয়া স্বীয় দেহের কান্তি 


অন্নপর্ণাস্তোত্র | ১৭৫ 


কান্দীরা গুরুবাসিতা রূতিকরী কাশীপুরাধীশ্বরী, 
{শা দেহি কুপাবলম মাতানপূর্ণেশ্বরী ॥ ২ | 
গোগানন্দকরী রিপক্ষয় কণী ধশ্মার্থ নিচাকরী, 
চগাকীানলভাসমানলহরা ?জলোকারক্ষাকরী। 
১বশর্ধাসনন্জবাক্সিতকরু কাশাপুরাদাশ্ববী. 

ভিক্ষাং দেহি কুপাবলঙ্নকরী মাতাঙ্পুণেশ্বরী ॥ ৩॥ 
সকলাসাচলকন্দরালয়করী গৌরী উম! শঙ্করী, 
পরী রি ছি | 


{ভক্ষাৎ দেহি জপাবলঙগন করী মাত রাড ৪ ॥ j 
তপন পতনবাহনক রা বন্গাগুভাণ্ডোদনী, 


= ররর ১০ 
লালানাটকস্কততেদনক বা বিজ্ঞানদাপাঙ্কারা ! 


বদ্ধ করিয়াডি ৷ তুনি কাখাপবার সদাশরা এবং তই অনপুেশ্বরী ৪ জগতে 
মাত]: তম করুণ কব! স্নাতকে ॥৪সণ পদান কর ॥ 2 ॥ 

(বসু । রর (115 আনল প্রদান কর, ভক্তগণের শক ধবংস কর, 
পন্মাথসাপানে অগহানখঙ্ধন কত, চন্দ, ধা এবং অগ্রির আভা ধারণ কর, তরি 


বুশের বদনা পাল কব, 


৯৮ ডি 
টা 


৭ বাতা কামন। করে, তুমি তাহাদিগকে 
সেট সকল এগ প্রদান কর । জনন তিনি কশাপুবীর অনাশ্বরা ও জগা তন 


“ লে ৪:78 » বা) এক. 1 ন শা a চির 20 টি কিল রি 
জীনত ; কপ কন্যা আআ মাকে তদা পদান করাও ৷ 


€ 


হে অন্পপণে ! তুদি কেলাসপন্দতের কন্দরমধোো রে আয় স্থাপন করি- 


bl = f 
মাছ | মাত ! তমিই গোরা, তুমিই উম!, দুমিই শঙ্করী এবং তুমি কৌমারীরূপ 


ধারণ করিয়াচ, এনি? নিগমার্থ প্রকাশ করিয়া, এ ওঙ্কারবাজশ্বরূপা । 
দেবি! ভুমি মোশ্ধপামের ছার কপাট উদনাটন কর এবং তুমিই কাণাপুরীর 
অথীশ্বণী ০ জগতের নাহা, জননি | তুমি আমার প্রতি করুণ! প্রদর্শন করিয়া 
ভিন প্রদান পর ॥8 1 

দেপ। তৃমি দশ্যাদগ্রু অর্থাৎ স্থলক্ষ সমস্য জীবের আহার প্রদান করি- 
তেভ, এই বঙ্গাগ্ড তোমারই ঠরনধো নি ত মাছ, তোমারই লীলাতে সকল 
চাব নিজ নিজ কার্য করিতেছে) নি রে প্রদাপের অগ্বর-স্বরূপ, তুমি 


১৭৬ .. শঙ্করাচাধ্যের শ্রন্থমালা 


স্লীবিশ্বেশমন্ঃপ্রসাদনক রী কানাপুরাধীশ্বরী, 

ভিক্ষাৎ দেহি কৃপাবঙলম্বনকরা মাতান্পুণেশ্বরী ॥ ৫ । 
উবব্বীসর্জনেশ্বরী ভগবতী মাতান্সপৃণেশ্ব রী, 
বেনীনীলসমানকুন্তলহরী নিত্যাননদানেশ্বরী । 
সর্বানন্দকরী দশাশুতকরী কানাপুরাধীশ্বরী, 

ভিক্ষাং দেহি কপাবলম্বনকরা মাতান্রপূর্ণেশরী ॥ ৬॥ 
আদীক্ষান্তসমস্তবর্ণনকরী শস্তোন্পিভাবাকরী, 
কাশ্মীরাত্রিজনেশ্বরী ব্রিলহরী নিত্যান্করাশর্ধরী । 
কামাকীজ্ঞকরা জনোদয়করা কাণীপুরাধাশ্বরা, 
ভিক্ষা: দেহি কপাব্লম্বনকরী মাতান্রপৃণেশ্বরী ॥ ৭ ॥ 
দেবী সর্ব্ববিচিত্ররত্রচিতা দাক্ষায়ণা ফ্লন্দরী, 
বামস্বাগুপয়োধরপ্রিয়করী সৌভাগামাচেরী ূ 


বশ্বনাথের গ্রীতিবদ্ধন কর। মাঃ অন্নপুণেশ্বরি ! তুমিই কাণিপুলার অধাশ্বরা 
এবং জগতের মাতা : তুমি করুণা করিয়া আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৫ ॥ 

হে অন্নপূর্ণে ! তুমি অবনীমণ্ডলস্থ জনসমূতের ঈশ্বরী, 5মি নাড়েশ্বর্য্যশালিন 
তুমিই জগতের জননী, তুমিই সকলকে অন্নপ্রদাঁন করিয়া! থাক । তোমার নালবণ 
কুন্তলসকল বেণীন্ধপে শোভা পাহতেছে। তুমি জীবগণের আনন্দবন্ধন কর 
তুমিই লোকের অবস্থার টনুতিসাধন করিয়া থাক | হে জননি । ঞমিই কাশাপুরার 
অধীশ্বরী এবং জগতের মাতা; করুণ! করিয়। আমাকে রা প্রদান কর ॥ ও ॥ 

দেবি! লোকে দীক্ষিত হইয়া যাহ! কিছু শিক্ষা করিয়া পাকে, তাহ! : তুমিই 
বর্ণনা করিয়া! উপদেশ প্রদান কর, তুমিই মহাদেবের ভাবত্রয় বিধান করিয়াছ, 
তুমিই স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই ত্রিভূবনের ঈশ্বরীরূপে বিদ্যমান রহিাছ | তুমিই 
গঙ্গা, যমুন! ও সরস্বতী এই তিনরূপে অবনীতলে প্রবাহিত! হইতেছ, নিত্য বস্ু- 
সকলও তোম! হইতে সঞ্জাত হইয়াছে, তুমিই প্রলয়রাত্রিস্বরূপা। তুমিই পুরুষকে 
কামনা প্রবণ কর ও কামনাশালী পুরুষের আকাক্কানুযায়া ফল প্রদান কর 
এবং তুমি সকলের উন্নতিবিধান করিতেছ। তুমিই কাণাপুরীর অধীশ্বরী ও 
জগতের মাতা । হে মাত; ' তুমি করুণা করিয়া ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৭॥ 

দেবি! তুমি সর্বপ্রকার বিচিত্র রত্বে অলঙ্কৃত হইয়াছ,ভুমিই দক্ষরাজগৃতে তনয়া- 
রূপে আবিভূ তা হইয়াছিলে, তুমি একমাত্র জগতে সুন্দরী, তুমিই আপন সুস্বাদু 
বামপয়োধর প্রদান করিয়া জগতের প্রিয়কার্য্য সাধন করিতেছ, তুমি সকলকে 


অন্নপুর্ণাস্তোত্র । | ১৭৭ 

তক্তাভীষ্টকরী দশাশুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী, 

ভিক্ষাং দেহি রুপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশরী ॥ ৮ ॥ 

চন্দ্রার্ক।নলকোটিকোটিসদৃশা চন্দ্রীংশুবিষ্বাধরী, 

চন্ত্রার্কাগ্নিসমানকুগুলধরী চন্দ্রার্কবর্ণেশ্বরী। 

মালাপুস্তকপাশান্ুশধরী কাশীপুরাধীশ্বরী, 

ভিক্মাং দেহি কপাবলম্বনকরী মাতারপূর্ণেশ্বরী ॥ ৯ ॥ 

ক্ত্রত্রাণকরী মহাভয়করী মাতা কৃপাসাগরী, 

সাক্ষান্মোক্ষকরী সদ! শিবকরা বিশ্বেশ্বরশ্রীধরী । 

দক্ষাক্রন্দকরী নিরাময়করী কানীপুরাধীশ্বরী, 

ভক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতানপূর্ণেশ্বরী ॥ ১০ ॥ 

অননপূর্ণে সদাপুর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে । | | 

জ্ঞানব্ররাগাসিন্ধ্যর্থ ভিক্ষাং দেহি চ পান্তি ॥ ১১ ॥ 
সৌভাগ্য প্রদান করিয়া মহেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছ, তুমি ভক্ত সাধারণের 
অভীষ্ট প্রদান কর ও তাহাদের অবস্থার কল্যাপসম্পাদন করিতেছ । মাত; 
অরপূর্ণে । তুমি কশাপুরীর অধাশ্বসী এবং জগতের মাতা, করুণা করিয়! 
আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৮॥ 

দেবি! তুমি কোটি কোটি চন্দ, স্র্য্য ও বহ্ছির ন্যায় সমুজ্জ্বল প্রভাশালিনী, 
তুমি'ললাটে অন্ধচন্দ ধারণ করিয়াছ, তুমি চন্দার্কের বর্ণ প্রদান করিয়াছ, তুমি 
চন্দ্র সূর্য্য ও অনলের ন্যায় ভাস্বর কুগুলধুগল কর্ণে ধারণ করিয়াছ। জননি ! তুমি 
চতুভূ-জা, মালা, পুস্তক, পাশ ও অঙ্কুশধারিনী, তুমি কাশীর অধীশ্বরী, আমাকে 
ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৯ ॥ 
মাত? ! তুমি ক্ষল্িয়কুল পরিত্রাণ করিগাছ, তুমিই সকলকে অভয় প্রদান 

কর, তুমি জীবগণের জননী, তুমি করুণার সাগরস্বরূপা, তুমি ভক্তরুন্দকে মোক্ষ 
প্রদান করিয়! থাক এবং নিরন্তর সকলের কল্যাণবদ্ধন কর। জননি! তুমি 
বিশ্বেশ্বরেরও শ্রীবদ্ধন করিতেছ, তুমিই দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছ এবং তুমিই 
ভক্তগণের রোগসকল বিনাশ কর। হে অন্নপূর্ণে! তুমি কশীপুরীর অধীশ্বরী, 


করুণা করিয়া আমাকে ভিক্ষা! প্রদান কর ॥ ১০ ॥ 
হে অন্নপূর্ণে ! তুমি নিয়ত পূর্ণবূপে বিরাজিতা আছ, ডি প্রাণ- 


তুল্য প্রিপ্নপত্রী। হে পাৰ্বতি! তুমি জ্ঞান ও বৈরাগ্যসিদ্ধির জন্য ভিক্ষা দান 
কর অর্থাৎ আমি যেন সংসারের অনুরাগ ত্যাগ করিয়া জ্ঞান ও টৈরাগ্য উপা- 
জন বশতঃ মোক্ষ লাভ করিতে পারি, আমার এই বাদন! পুর্ণ কর ॥ ১১ | 


১৭৮ - শঙ্করাচাষ্যের গ্রন্থমালা | 


মাতা চ পাৰ্ব্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ | 
বান্ধবাঃ শিবতক্তাশ্চ স্বদেশো ভৃবনত্রয়ম্‌ ॥ ১২। 


ইতি স্ত্রীমচ্ছস্ক রাচার্ধ্যবিরচিতং অন্পুর্ণা-স্তোত্রন্‌ 


ধন্যাষটক-স্তোত্র 


গীগণেশায় নমঃ । 

‘য্জ জ্ঞানং 'প্রশমকরং মদিন্দ্রিয়াণাং, তজ জয়ং যদ্ুপনিযংস্ণু নিশ্চিতার্থম্‌ ! 
তে ধন্ত| ভুবি পরমা্থনিশ্চিতেহাঃ, শেখান ভ্রমনিলয়ে পরিজমন্তি ॥ ১॥ 
আঁদৌ, বিজিত্য বিময়ান্‌ মদমোহরাগদেবাঁদি-শক্রগণমাজভযোগরাজ্যাঃ। 

, জ্ঞাত্বামৃতং সমনুভয় পরাত্মবিদা!, কান্তাল্গুণা বত গুঁতে বিচরপ্তি ধন্ঠাঃ ॥ : 


পার্বতী দেবা আমার মাতা, দেবাদিদেব মহাদেব পিতা, শিবভক্তবুন্দ আদান 
বান্ধব এবং ভ্রিলোকই আমার স্বদেশ ॥ ১২ ॥ 


ইতি অন্পপৃণাস্তোত্র সম্প্ণ ॥ 


এ উপ পা পাস 


‘যে জ্ঞানে ইন্দিয়গ্রামের প্রশান্তি হয় অর্থাৎ যাহাতে ইন্দ্রিয়গ্রাম বশী 
থাকে, সেই জ্ঞানই প্রশস্ত জ্ঞান, আর উপনিষদে যাহ! প্রতিপাদিত হইয়াছে, 
তাহাই জ্ঞেয় এবং যাহারা পরমার্থনিশ্চয়ে যত্ববান, তাহারাই ধন্য, যাহাদের 
পরমার্থলাভে যত্ব নাই, তাহার! ভ্রমের বশ হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে || ১॥ 

যাহার! ধন্য পুরুষ, তাহার! বিষয়বাসনা ত্যাগ করিয়া মদ,' মোহ, রাগ, দ্বেষ, 
প্রভৃতি শক্রগণকে পরাজয় করিয়া! ফলোগরাজা করিয়াছেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাম 
জয় করিয়া যোগলিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, আর পরমাম্মবিগ্তা অনুভব করিয়া 
যাহার! মোক্ষজ্ঞানের অধিকারী হইয়াছেন, তীহারা আদিতে কান্তান্থখ অনুভব 
করত গৃহে অবস্থিতি করেন ॥ ২ ॥ 


ধন্যাষ্টকস্তোত্র । ৯৭) 


হাক্তা গৃহে রতিমনোগতিঠেতুভৃতামায্তেচ্ছয়ো পনিষদর্থরসং পিবস্তঃ । 
বাঁতম্পহা! বিময়ভোগ্যপদে ব্রিক, ধন্তাশ্চরস্তি বিজনেধু বিরক্তসঙ্গাঃ ॥ ৩ | 
তাক্ত। মমাহমিহি বন্ধকরে পদে দে, মানাবমানসদৃশাঃ সমদর্শিনশ্চ। 
কর্তারমন্তমবগম্য তদপিতানি, কুর্ধন্তি কম্মপরিপাকফলানি ধন্তাঃ ॥ ৪ || 
তাক্তেণাত্ররমবেক্ষিতমোক্ষমার্গী, ভৈক্ষ্যামৃতেন পরিকন্সিতদেহযাত্রাঃ। 
ভজোতিঃ পরাৎ পরতরং পর্মাত্মসংজ্ঞং ধন্া। দ্বিজ! রহসি হৃদাবলোকয়ন্তি।৫॥ 
নাসন সন্ন সদসয় মহন চাণ, নস্্ী পরমান্ন চ নপুংসকমে কবীজম্‌। 

নৈপঙ্ধ তং সমন্গপাদিতমেকচিত্া, ধন্যা বিরেজুরিতরে ভবপাশবদ্ধাঃ ॥ ৬ ॥ 
মন্্ানপন্ক পরিমনমপেতসারং, ছুঃখালয়ং মরণজন্মজরাবসক্তম্‌। 
সংপারবন্ধনমনিত্যমবেক্ষ্য ধন্যা, জ্ঞানাসিনা তদবশণীর্ধ্য বিনিশ্চরন্তি ॥ ৭ ॥ 


পা পপ? শী ০ ৪ তি রা কপ «+ 2 গাগা ০০৭০৯ পক পা পাঠাল ৭ Oa পপ, এ wer 
৪ 


৪ 


ধগ্য পুরুষেরা গুহে রশিস্রথ বিসঙ্জন পূর্বক স্বইচ্ছায় উপনিষদের অর্থরস পান 
করন ত্যক্তবাঁসনা ও বিষয়ভোগে বিরঞ্ হইয়া সর্ধসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বিজন 
প্রদেশে বিচরণ করেন ॥ ৩ ॥ j 

যাহার! ধন্য পুরুষ, তাহারা ভববন্ধনের হেতৃতৃত “আমি, আমার” এই দুই 
পদের ব্যবহার ত্যাগ করিয়া অর্থাত 'অহংজ্ঞান বিসর্জন পূর্কাক মানাপমানে 
সমভাবাপন্ন ও সন্বত্র সমদর্শা হন এবং অন্য কর্তা আছে, এই প্রকার জ্ঞান 
করিয়া সেই সর্বকর্ভতাতে কম্মপরিপাকক্ষল সমর্পণ করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥ 

যাহার! পন্য পুরুষ, তাহারা ইহকালের সুখ দীর্ঘজীবন্‌ 'ও স্বর্গাদি অপবর্গ লাভ 
এই চেষ্টাত্রয্ন বিসর্জন পূর্বক মোক্ষপদের অন্সন্ধান করেন এবং ভিক্ষাচনুণ 
দ্বারা দেহযাত্রা নির্ধাচ করিয়া থাকেন, আর নিজনে বসিয়া স্বকীয় হৃদয়ে 
পরাংপর পরুমাম্মবজ্যোতি দর্শন করেন ॥ ৫ ॥ 

পরক্রহ্ম সৎ নহেন, অসৎ নহেন, সদসৎ নহেন, মহৎ নহেন, ক্ষ নহেন, স্ত্রী 
নহেন, পুরুষ নহেন, ক্লীব নহেন, তিনি একমাত্র জগতের কারণ, ধন্ত পুরুষের! 
এই প্রকারে সেই পররঙ্গোপাসনায় আসক্ত থাকেন এবং যাহারা বরহ্মান্থরক্ত 
নহেন, তাহারা সংসারবন্ধনে বদ্ধ হইয়া আছে ॥ ৬॥ 

যাহার! ধন্য পুরুষ, ঠাহারা অজ্ঞানরূপ পঙ্কে পরিমগ্র সারশন্ত দুঃখের আকর- 
স্বরূপ জন্ম-মৃত্যু-জরাপরিপূর্ণ অনিত্য ভববন্ধনকে জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা ছেদন 
করিয়! স্বাধান বা পরিযুক্তভাবে পরিভ্রমণ করেন ॥ ৭1 


১৮০ শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থমালা | 


শান্তৈরনন্যমতিভিম্ধুরস্বভাবৈরেকত্বনিশ্চিতমনোৌভিরপেতমোইৈই । 
সাকং বনেষু বিজিতাম্ম পদস্থ ব্ূপং, শাস্ত্েমু সম্যগনিশং বিয়শন্থি ধন্গাঃ ॥ ৮ ॥ 
অহিমিব জনযোগং সর্বদা বজ্জয়েদ্যঃ, কুণপমিব স্ুনারীং ত্যক্ত,কানে! বিরাগী। 
বিধমিব বিষয়ান্‌ যে! মন্যমানে দুরস্তান্‌, জয়তি পরমহৎসো মুক্তিভাবং সমেতি ॥৯॥ 
সম্পর্ণণ জগদেব নন্দনবনং সর্ধেইপি কল্পদ্রমা, 
গাঙ্গং বারি সমস্তবারিনিবভঃ পুণ্যাঃ সমস্তাঃ ক্রিয়া? । 
বাচঃ প্রাকৃতসংস্কৃতাঃ শ্র্তিগিরে| বারাণসী মেদিনী. 
সর্বাবস্থিতিরস্ত বস্তুবিবয়া দৃষ্টে পরে ব্রহ্মণি ॥ ১০ ॥ 
ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিবাঁজকচাধ্য হা মশঙ্ক রাচার্যাবিরচিতং ধন্যাইকক্তোত্রম | 


যাহারা ধন্য পুরুষ, তাহার প্রশান্তমনে অনন্চিত্ত, শান্তস্বভাব, একত্বনিশ্চয়- 
কারী, নিবৃত্তমোহ যোগিণের সহিত অরণ্যে অবস্থিতি করিয়! শান্পর্ধযালোচন। 
করত পরমত্রহ্মপদ অনুসন্ধান করেন ॥ ৮ ॥ 

যিনি নিরন্তর সর্পবৎ জনসংসর্গ ত্যাগ করেন, সুন্দরী নারীকে ঘৃতদেহবৎ 
পরিত্যাগ করিয়। সংসারবৈরাগ্য লাভ করিয়াছেন, বিনরসকলকে বিষবৎ জ্ঞান 
করিয়! ছুরস্ত কামাদি রিপুসমূহকে জয় করিতে পারেন, তিনিই পরমহংস এবং 
তিনিই মুক্কিপদ প্রাপ্ত হন ॥ ৯ ॥ 

যখন ভাগাবশে কোন ব্যক্তির পরব্রহ্মদশন হয়, তখন এই লিখিল জগত 
আনন্দকানন বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, সকল বুক্ষই কল্পবক্ষবৎ জ্ঞান হয়, সমস্ত 
জরই গঙ্গাজলবৎ পবিত্র বোধ হয়, সকল ক্ৰিয়াই পবিত, সকল বাক্যই সংস্কৃত 
ক্রতিবাক্য তুল্য, সকল পৃথিবীই বারাণসা এবং সর্বত্র অবস্থিতিই সুখকর বোধ 
হইয়া খাকে ॥ ১০ ॥ 

ইতি ধন্তাষ্টকত্তোত্র সম্পূর্ণ ॥ 


দ্বাদশপঞ্জরিকাস্তো ত্র 


শসা 


মুঢ় জহীঠি ধনাগমতৃষ্ণাং, কুরু সদ্বুদ্ধিং মনসি বিতৃষ্ণাম । 
যল্লভসে নিজকন্মোপাত্তং, বিস্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্‌ ॥ ১ ॥ 
অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং, নাক্সি ততঃ স্থখলেশঃ সত্যম্‌। 
পুল্রাদপি ধনভাজাং ভীতি?, সর্ধাত্রেষ! বিহিতা নীতিঃ॥২॥ 
কা তে কাস্তা কন্তে পুল্রঃ, সংলারোহয়মতীব বিচিত্রঃ। 

কম্ত ত্বং বা কুত আয়াতন্তত্বং চিন্তয় তদিদং রাত ॥ ৩ ॥ 

মা কুরু জনধনযৌবনগর্বং রতি নিমেঘাৎ কালঃ সব্দম্‌ । 
মায়াময়মিদমাখলং হিত্বা, ব্রক্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা ॥ ৪ ॥ 


হে মূর্গচিত্ব ! তুমি অধিক ধনলাভের আশ! পরিত্যাগ করিয়া সুশ্যাবুদ্ধি 
দারা সদসদ্বিবেচনা করিয়া মানসিক দুরাশ। পরিত্যাগ কর এবং আপন শক্তি 
অনুসারে কর্ম করিয়া সেই কন্মে যাহ! লাভ হইবে, তাহাতে চিত্ত সঙ কর। ১1 

এই জগতে বত অর্থ আছে, সকলই অনর্থের কারণ বলিয়া জ্ঞান কর। এই 
লৌকিক অর্থ দ্বারা কিঞ্চিন্মাত্র প্রকৃত সুখ হইতে পারে না, বরং নানা প্রকার 
অনিষ্টই সাধিত হইয়া থাকে, পরস্থ সব্ধত্রই দেখা যাইতেছে যে, যাহারা ধন 
লোভী, ঠাহারা আপন পুত্রকে ও ভর করিয়া থাকেন, সুতরাং ধনাশা পরিত্যাগ 
করাই সর্বতৌভাবে কর্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ২ | 

হে জাতঃ! এই সংসারে সকলই আশ্চর্য্য অর্থাৎ ইহা কেবল এন্দজালিক 
দেখি, তোমার কান্তা কে, তোমার পুত্র কে এবং তুমিই বা কাহার ও কোথা 
হইতে আসিয়াছ ? এই সকল যথার্থরূপে চিন্তা করিয়! দেখিলে সকল সংসারই 
অসার বলিয়া বোধ হইবে ॥ ৩ ॥ 

হে ভ্রাতঃ ! ধন, জন ও যৌবনের গর্ব করিও না, জগদন্তকারী কাল নিমেষ- 
মধ্যেই সকল হরুণ করিতে পারে । আর এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডুই মায়াময়, সুতরাং 
এই অনিত্য সংসার পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র ব্রহ্মপদে প্রবেশ কর । এই সংসার 
সকলই র্লেশকর, একমাত্র ব্রহ্গপরিজ্ঞানই সর্ধবিষয়ে শান্তি প্রদান করে ॥ 9 | 


১৮২ শঙ্করাচার্য্যের এন্থমাল৷ 


কামং ক্রোপং মোহ লোভত তাক্তাস্মানং ভারয় কোহহমন । 

আস্মজ্ঞানবিহীনা যুঢ়ান্ডে পচ্যন্তে নরকে নিগুঢ়াঃ ॥ ৫ ॥ 
সুরমন্দিরতরুমূলনিবাসঃ, শম্যা ভৃতলমজিনং বান? | 
সব্দপরিগ্রহোগতভ্যাগঃ, কস্ত সুখং ন করোতি বিরাগঃ 1 ৬ | 
শত্রৌ মিত্রে পুলে বন্ধৌ, মা কুরু যন্্রং বিগ্রহসন্ধো | 

তব সমচিনুঃ সর্বত্র ত্বং বাঞ্চস্তচিরাদ্যদি বিষ্ণুত্রম 7 ॥ 

বি ময়ি চান্তত্রিকে! বিুব্যর্থং কুপাসি ময্যসহিষ্জুঃ | 
সর্বপ্রিন্পপি পশ্যাম্মীনং সর্ববত্রোৎস্থজ ভেদজ্ঞানম্‌ ॥ ৮ ॥ 
গ্রাণায়ামং প্রত্যাহারং, নিত্যানিত্যবিবেকবিচারম্‌। 
জাপ্যসমানসমা [ধিবিধান। কুক্ববধানং মহদ বধানম্‌ ॥ 5। 


"0 


কাম, ক্রোধ, লোভ ৪ মোহ এই সকল পরিত্যাগ করিয়া আত্মতঙ্ব চিগ্তা কর 
এবং “আমি কে ?” ইহার তত্ান্ুসন্ধানে প্রবৃত্ত হ9। আত্মতব্্বপরিজ্ঞান বাতি- 
পেকে এই জগতে আর সার পদার্থ নাই, পরন্থ যাহারা আশ্মতন্ত্র-পরিক্গানে 
পরাম্মুখ, তাহারা নিরন্তর নরকভোগ করে॥ ৫ ॥ 

দেবালয়প্থিত তরুতলে অবস্থান পুর্বক চন্ম পরিধান করিয়া ভূতলশয্যায় শয়ন 
করিলেও কালযাপন করা যাইতে পারে। বাস্তবিক বিবিধ EE ভোগা- 
পেক্ষায় তরুতলে বাসই স্রথকর এবং সব্ধপ্রার ভোগ্যবস্ত পরিত্যাগ করিয়! 
বৈরাগা আশ্রয় করিতে পারিলে কাহার না পরমহথ লাভ হইতে পারে? ৮7 

যদি তোমার অচিরকালমধো বিঞুত্ব-প্রাপ্তির অভিলাষ থাকে, তাহ! হইলে 
শত্রু, মিত্র, পুত্র ও বন্ধু ইহাদগের প্রতি কোনরূপ বিনেন যত্ন করিও না, সর্ব 
সমদৰ্শী হও অর্থাৎ শক্রমিত্রাদিতে সমজ্ঞান কর, লোকের সহিত গীতি বা দন্দ 
করিতে যন্রবান হইও না, কাহারও প্রতি যত্নের ইতরবিশেষ করিও না, 
তাহ! হইলে শাপ্র বিপদ পাইতে পারিবে ॥ ৭ ॥ 

তোমাতে, আমাতে ও অন্যান্ত ব্ক্তিতে একই বিষ্ণু বিদ্যমান আছেন, তবে 
তুমি আমার প্রতি অসহিষু হইয়া বৃথা কোপ করিতেছ কেন ? কারণ, তুমি, 
আমি ও অপর সকলেই এক। অতএব তুমি সর্বত্রই আত্মজ্ঞান কর এবং 
সর্বত্র ভেদজ্ঞীন পরিত্যাগ কর ॥৮॥ 

এক্ষণে তোমাকে বর্গ প্রাপ্তির সছুপায় বলিতেছি, তাহাই আচরণ কর। 
সর্বদা গ্রাণায়াম ও প্রত্যাহার সাধন কর, কোন্‌ বস্তু সৎ এবং কোন্‌ বস্তু অসৎ, 
তাহার বিবেচনা কর এবং জপের সহিত সমাধির অনুষ্ঠান কর ॥ ৯ ॥ 


দ্বাদশপঞ্জরিকাস্তোত্র । ১৮৩ 


নলিনীদলগতসলিলং তরলং, তদ্বজ্জীবিতম তিশয়চপলম্‌। 

বিদ্ধি ব্যাধাভিমানগ্রস্তং, লোকং শোক চতঞ্চ সমস্তম্‌ ॥ ১০ ॥ 
ক তেইক্টাদশদেশে চিন্তা, বাতিল তব কিং নাস্তি নিয়ন্তা | 
যন্থাং হস্তে সুদৃঢ়নিবদ্ধং, বোধয়তি গ্রভবাদিবিকুদ্ধম্‌ 1! ১১ ॥ 
গুরুচরণাশৃজনিভর ভক্তঃ, সংসারাদচিরাদ্টব মুক্তঃ। 
টন দক্গ্যসি নিজছাদয়স্ত্ং দেবম্‌॥ ১২ ॥ 
দ্বাদশ্পপ্তরিকাময় এবং, শিধাণাং কথিতো! ভাপদেশঃ | 

যেষাং রে নৈব বিবেকস্তে পচ্যস্টে নরকমনেকম্‌ ॥ ১৩ 

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যাবিরচিতৎ দ্বাদশপর্তরিকাক্পোত্রম ॥ 


যেমন পর্পরপ্থিত জল চঞ্চল,তোমার জীবন সেইরূপ চঞ্চল অর্থাৎ পঞ্- 
পণ্গত জল যেমন অলসকারণেই পতিত হইতে পারে, সেইনূপ ভোমার জীবনও 
অতি সভাজে বিনাশ পাইতে গারে । আর এই সকল লোকই ব্যাধি এ: অভিমান- 
গম্ত এবং শোকাভিভত ; অতএব জীবনের অস্ডিক্বিনয়ে কিঞ্চিন্াত্র বিশ্বাস ন! 
করিনা আক্মতন্্পরিজ্ঞানলাভে যত্ববান হও ॥ ১৭ | 

তৃমি বালের ন্যায় দেশপিদেশে চিন্তা করিয়! হ্রনণ করিও না, তোমার কি 
কোন নিয়ন্তা নাই? মিনি তোমাকে হস্তে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন, তিনিই 
তোমার গ্রবোপ জন্মাইয়! দিবেন । তুমি ইতস্তত: পর্যাটন পরিত্যাগ করিয়া 
বিশ্বনিয়শ্কা বিশ্বেশ্বরের আরাপনা কর, তাঁত হইলেই তোমার ভবপাশ ছিন্ন 
হউয়| যাইবে সন্দেহ নাই ॥ ১১ । 

শ্রীগুরুর চরণাম্বজে নির্ভর করিয়া তুমি অচিরে সংসার হইতে মুক্ত 
হও, গুরুদেবে ভক্তি রাখিয়া তাহার উপদেশান নাত কাৰ্য্য করিলেই তুমি ইন্ছিয়- 
গণ ও মনের সংঘম করিতে পারিবে এবং তাহা হইলে আপন হৃদয়মধ্যে সেই 
অনাদি অনন্ত পরমদেব পরংবন্ধকে দেখিতে পাইবে ॥ ১২ ॥ 

এই দ্বাদশ পঞ্চরিকামর ঈখরস্তোর্ আমি শিবাবর্ণের উপদেশার্থ প্রকাশ 
করিলাম, ধাহাদিগের চিত্তে বিবেকশক্তি নাই, তা*ংার! নরকে নান! প্রকার 
কেশভোঁগ করে, কিন্ত এই স্তোর পাঠ করিয়া ইহার মৰ্ম্মাবগতি করিতে পারিলে 
তাহার কোনরূপ ক্লেশ থাকিতে পারে না ॥ ১৩॥ 


ইঠি দ্বাদশপঞ্ররিকান্তোর সম্পূর্ণ ॥ 


চপটপঞ্জরিকাস্তোত্র । 


স্পটে 


দিনমপি রজনী সাঁয়ং প্রাতঃ, শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ। 
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যাযুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবাধুঃ। 

ভঙ্গ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দ ভজ গোবিন্দং মৃঢ়মতে ! 

প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, ন হি ন হি রক্ষতি ডুকুঞ্করণে ॥ ১। 
অগ্রে বন্ছিঃ পৃষ্ঠে ভানু রাত্রৌ চিবুকসমর্পিতজান্ঃ | 
কর্তলভিক্ষ। তরুতলবামন্তদপি ন মুঞ্চত্যশাঁপাশঃ। 

ভজ গোবিন্দং ভজ ণোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে ৷ 

প্রা্ধে সন্গিহিতে মরণে, নহি ন হিরক্ষতি ডুকুঞকরুণে ॥ ২ 
যাবদ্বিত্বোপাজ্জ নশক্তস্াবমিজপরিবারো রক্ত? । 

পশ্চাদযাবঠি জজ্জ রদেহে, বার্ভাং পচ্ছতি কোহপি ন গেচে । 


দিন, রজনী, সায়ংকাল, প্রাতঃসময়, শিশির ও বসন্ত খতু এই সকলই পুনঃ 
পুনঃ যাঁতাঁয়াত করিতেছে, কাল ক্রীড়া করিতেছে, আযু: ক্ষয় পাইতেছে, তথাপি 
আশাবায়ু পরিত্যক্ত হইতেছে ন! ৷ হে মূঢ়মতে ! সর্ধদ! গোবিন্দের আরাধনা কর, 
তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। তুমি যে 
গ্ডকৃঞকরণে” ইত্যাদি ধাত বিচার পূর্ববক শাস্বপর্যালোচনা করিতেছ, মরণসময় 
উপস্থিত হইলে কিছুতেই তোমার মরণনিবৃত্তি হইবার নহে,সেই "্ডুর্ঞকরণে” 
তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ১॥ 
হে মৃঢ়নতে | তোমার শাতন্বারক বস্রাদির অভাবে সন্ম খে অগ্নি এব 
পৃষ্ঠে রৌদ্র লয় দিনপাত করিয়! থাক, রজনীযোগে চিবুকে জানু বিশ্বস্ত করিয়া 
কায়ক্রেশে যাঁঘিনী যাপন কর, তোমার ভিক্ষাপাত্র নাই, কর্তলে ভিক্ষা গ্রহণ 
কর, তোমার বাসগৃহ নাট, তরুতলে অবস্থান কর, তথাপি তোমার আশা 
পরিত্যাগ হইতেছে না, অতএব সর্বদা গোবিন্দের আরাধন। কর, মুত্যুকাল 
উপস্থিত হইলে খ্ডুকঞকলণে” তোমাকে রুক্ষ! করিতে পারিবে না ॥ ২ ॥ 
হে যুঢ়মতে ! যাবৎ তোমার বিত্তোপাজনে শক্তি থাকিবে, তাবৎ তোমার 
ঃ পরিবারবর্গ অনুগত রহিবে, পরে যখন তোমার দেহ জরীভূত হইবে, ধনোপাক্ষ- 
i নের ক্ষমতা থাকিবে না, তখন কেহই তোমার গৃহে উপস্থিত হইয়া একটা কথাও 
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ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দংং মৃঢ়মতে ৷ 
প্রাপ্পে সন্নিহিতে মরণে, ন তি ন চি রক্ষতি ডক্বণ্যকরণে ॥ ৬ ॥ 
ইন্দিয়গাম বিমোহিতচেতাঃ?, সংসারাডম্বরমোহিতবোধঃ 
ছটিলম গ্রী লুক্চিতকেশ:, কাষায়াম্বরবহুকৃতবেশঃ | 

ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দ, ভঙ্গ গোবিন্দং মঢমতে। 

পাপ সন্নিহচিতে মরণে, ন হি ন হি রক্ষতি ডু গকরণে ॥ ৪ ॥ 
ভগবদ্গীতা কিঞ্িদ্ধী তা, গঙ্গাজললবকণিকা পাতা । 

নক্ুগ্বাদ্গ মুবারিনম৮গ, তস্য যক্ষ; কিং কুরুতে চিচ্চ) | 

ভজ গোবিন্দ’ লজ গোবিপ্*, 5জ গোবিন্দং মঢ়মতে ! 

পাপে সন্গিতিহে মবাণে, ন হি ন হি রক্ষতি উক্ত ঞরকরণে } ৫ ॥ 
সঙ্গ, গলিত? পণিত মুণ্ড, দশনবিহানং জাতং তৃণ্ডম । 

বুদ্ধা দাঁতি গঠাহা। দগুং, লদশি ন মঞ্চতাশাপিগুম | 


ভাপা করিবে না, অত এব এইঙ্গণ শক্তি থাকিতে থাকিতে গোবিন্দের আরা- 
ধনী কর, মৃত্যুকাল উপস্থিতি হইলে খড়ক্ক গু করণে” তোমাকে রক্ষা করিতে 
পারিবে না| ৩ | 

ঠে মৃঢ়মতে 1 হমি উন্িয় দ্রার। বমদ্ধচিত্ত, কখন বা সংসারাডম্বরে হতজ্ঞান 
থাক, উদরপোমণের নিমি কখন মস্ত্রকে জটাভার বহন করিতেছ, কখন বা 
মস্তক মুণ্ডন করিতে, কথন টিক করিরা থাক, কখন কানদায়বন্ত্ পরি- 
পান করিয়া বিবিপ বেশে সাজিতেছ, এইক্ষণ এই সকল পরিত্যাগ করিয়া গোবি- 
শ্দের আরাধনা কর, শভাকাল উপদ্ডিত হইলে “ডুকু করণে” তোমাকে রক্ষা 
করিতে পারিবে না ॥ ৪ ॥ A 

যে বাক্তি ভগবদগাঁতার কিয়দংশ অধ্যয়ন করিয়াছে, যে ব্যক্তি কণিকামাত্র 
গঙ্গাজল পান করিয়াছে কিংবা একবারমাত্র মুরারির অর্চন1 করিয়াছে, যম 
তাহার কিছুঈ করিতে পারে না; অতএব হে যুড়নতে ! গোবিন্দের আরাধনা 
কর, মৃত্যুকালে 'ডুক্কঞকরণে” তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ৫ ॥ 

বৃদ্ধকালে মঙ্গদকল শিথিল হইরা যায়, মন্ত্রকের কেশগুলি শুন্রবর্ণ হয়, মুখ 
দন্তবিহীন হয় এবং দণ্ড ধরিয়া গমন করিত হয়, তথাপি মাশা পরিত্যক্ত ভয় 


সস 


ন]; সংদারের আশাপাশে বন্ধ হইয়া থাকিলে কোন কালেও ক্লেশের নিবু্তি 


বীর শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থমালা | 


৩৪ গানিন্দং হজ গোবিনাং, এজ গোবিন্দ যুটমত5 ৷ 

প্রান্তে সনিভিতে মরণে, ন হি ন হি রক্ষতি ডুকু গক রণে ॥ ৬ ॥ 
নালস্তাবৎ ক্রাড়াসক্তস্তরুণস্তাবভরুণীরক্তঃ | 

ব্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্রঃ, পরমে বঙ্গণি কোহপি ন লগ্রঃ । 

ভজ গোবিন্দংভজ গোবিন্দ, ভজ গৌবিন্দং মৃঢ়মতে ! 

প্রাপ্পে সন্নিহিতে মরণে, ন হি ন হি রক্ষতি উরুঞকরণে ॥ ৭ 
পুনরপি জননং পুনরপি মরণং, পুনরপি জননীজঠরে শয়নং, 

ইহ সংসারে খণু ঢস্তারে, কুপাপার।বারে পাহি মুরারে। 

ভজ গোবিন্দ: ভদ গোবিন্দ, 5 (গোবিন্দধৃমঢ়মতে | 

গ্রাপ্ে সমিতিতে মরণে, নঠিনঠি রক্ষতি উরু ঞুকরণে ॥ ৮ । 
পুনরপি রজনী পুনরপি দিবসঃ, পুনরপি পক্ষঃ পুনরপি মাস, 
পুনরপায়নং পুনরপি বর্ষ:, তদপি ন মুঞ্চভাশামযম্‌। 


হইবে না, অতএব হে মটমতে। গোবিনোর আরাধনা কর, মুত্তাকাল উপস্থিত 
হইলে “ডক করণে? তোমায় রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ৬॥ 

যাবৎ বালাকাল থাকে, তাবৎ আশীডা কো ঠুকে আসক্ত হয়, পরে যৌবনকাল 
উপস্থিত হইলে খুবভীপ প্রেমে অন্তুরক্ত গাকে। অবশেষে বুদ্ধকাল সমাগত হইলে 
নান! প্রকার চিন্তায় নিমগ্ন হয়, কেহই পরমরহ্গাচিন্থনে অনুরক্ত হয় না; অত 
হে মুটমতে ৷ ভুমি এই সময়ে গোবিন্দের আরাধনা কর, খুভ্যুকাল উপস্থিত তই 
‘ডক করণে” তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ৭॥ 

এই সংসারে একবার জন্ম হয়, পরে মরণ হয় এবং পুনর্বার জননীর জঠবে 
জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়,, এই দুস্তর সংসার পার হইতে কাহার ও সাধ্য নাই । 
“হে মুরারে ! তুমি রূপা করিয়া উদ্ধার না করিলে অন্ত উপায় নাই” এইরূপে 
মুকুন্দের উপাসনা করিলেই হরি তাহাকে রক্ষা করেন ; অতএব হে মূঢ়মতে । 
তুমি গোবিন্দের আরাধনা কর,মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে “ডক ঞ্করণে" তোমাকে 
রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ৮ ॥ : 

একবার দিবা ও একবার রাত্রি হয়,এইরূপে পুনঃ পুনঃ দিবারাতি হইতেছে; 
ইহাতে এক পক্ষ হইয়া থাকে | এই প্রকারে দুই পক্ষে একমাস, দুই মাসে এক 
খতু, ছয় খতুতে এফ অয়ন এৰং দুই অয়নে এক বৎসর হইয়া থাকে । এইরূপে 
দিন, পক্ষ, মাস, ধতু, অয়ন ও বৎসর পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতেছে, কিন্তু আশা 


এস 


মে 
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৪ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মুটমতে ' 

প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, ন ভি ন ঠি রক্ষতি ডককঞকরণে ॥ ১) 
বয়সি গতে কঃ কামবিকারঃ, শুষ্কে নীরে কঃ কাসারঃ, 

নষ্টে ্রবো কঃ পরিবারো, জ্ঞাতে তত্তে কঃ সংসারঃ। 

ভঞ্জ গোবিন্দং ভজ প্রৌবিন্দং. ভজ গোবিন্দ মঢমতে । 

প্রাপ্তে সন্নিভিতে মরণে, ন ঠি নহি বৃক্ষতি উককঞুকরণে | ১০ ॥ 
নারীক্তনভবনাভিনিবেশং, মিথামায়ামোহাবেশম, 
এতন্মাংসবসাদিবিকারং, মনসি বিচারয় বারবাঁরম । 

€জ গোবিন্দ ভজ গোবিন্দ, ভজ গোবিন্দঃ মৃঢ়মত্ে ' 

গ্রাপে সম্গিতিতে মরণে, নহি ন ঠি হি চুক করণে 9 ১১ | 


ধা প্রিভাবয সব্বমসারৎ, a ডাক্ত | রা 


পরিতাগ হইতেছে না | এইরূপ আশাপাশে বদ থাকিলে কোন কাঁলেও ক্রেশের 
নিবি হইবে ন) ; অতএব হে অমতে! তুমি সর্বদা গোবিন্দের আরাধনা কর 


ho 


এভাকাল উপন্থিত হইলে ‘ডক এ-ক বাণে শোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না al 


রণ 


বয়স বদ হই/প যেমন কামাউরাপ থাকে না,জল শর লে নেমন সাবোবর 
নাম পাকে না, দৃবাভাব হইলে যেমন পরিবার গাকে না, সেইরূপ এঙ্গপরিজ্ঞান 
»ইলে সংসারানুরাগ থাকে না| একমাত্র গোবিন্দের আরাধনাই পদ্মত স্ব-পরি- 
জ্ঞানের কারণ, অত এব হে এ্ঠমতে ! তুমি এইক্ষণ গোবিন্দের মারাধনা কর, 
চাতাকাল উপস্থিত হইলেড়ক্ করণে তোমাকে রগন করিতে পারিবে না 1151 
নারীগণের স্তনে যে অন্ররাগ হয়, উহ! কেবল মিথা। মায়ার কাযা, মোহে 
অভিভূত হইয়াই মানবগণ সুবতীর স্তনে অনরক্ত থাকে ! বাস্তবিক এ স্তন মেদ 
9 মাংসের বিকারমাধ।। ইহা বারংবার বিচার করিয়া দেখ এবং সর্বদা গোবি 
ন্দের আরাধনা কর, শুত়াকাল উপস্থিত হইলে ডিকঞকরণে তোমাকে রক্ষা 
করিতে পারিবে না ॥ ১১ 
হতাম কে ? মামি কে? কোণ ৮ই7হ আসিয়াছ 7? (তোমার জননী কে ? 
পাত! (ক + উহ! সৰ্ব্বদা চিন্তা কর । হক ক্ষারূপে ৪ সকল বিচার করিয়া দেখিলে 


১৮৮ শঙ্করাচাঁধ্যের গ্রন্থমাল৷ । 


ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মৃড়মতে ! 
প্রাপ্তে সন্নিঠিতে মরণে, ন হি ন হি রক্ষতি ডকবঞকরণে ॥ ১১ ॥ 
গেয়ং গীতানামসহঅং, ধ্যেয়ং শ্রীপতির পমজক্্রৎ 
নেয়ং সঙ্জনসঙ্গে চিনুং, দেয়ং দীনজনার় চ বিভ্তম ৷ 
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দ, ভজ গোবিন্দ মঢ়মতে | 
পাপে মন্পিভিতে মরণ, ন হি ন ভি রক্ষতি ডক্বঞকরণে ॥ ১ 
যাঁবন্গীবো নিবসতি দেহে, কুশলং তাবৎ প্রচ্ছতি গেতে, 
গতবতি বায়ৌ দেঙাপায়ে, ভাধ্যা বিভ্যতি তন্মিন কায়ে। 
ভক্ত (গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দ, মঢ়মতে ৷ 
গাপ সন্নিচিতে মরণে, নঠি ন হি রক্ষতি ডক ঞরকরাণে ॥ ১৪ ॥ 
স্রখতঃ ক্রিয়তে রামাভোগ?, পশ্চাদ্ন্ত শরীরে রোগও, 
নগপি লোকে মরণং শরণঃ, তপপি ন মঞ্চতি পাপাচরণম । 


অখিল সংসারই স্বপবৎ অপার বলিয়া বোধ হইবে । হে ঘচমতে ৷ তৃমি স্ববৎ 
অপার সংসার পরি ত্যাগ করিগা গোবিন্দের আরাধনা কর, যত়াকাল উপস্থিত 
হইলে 'ডুকুণকরণে' তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ১৯ ॥ 

সাংসারিক গানের মধ্য নারায়ণের সহআ নামগান, ধানের মধো অনবর * 
গ্রীপতির রূপচিন্তা, সজ্জনসঙ্গে মনোনিবেশ এবং দাঁনজনকে ধনদান, এই করে- 
টীয সাব; অতএব হে মটমতে ! তুমি উক্ত কার্যাসকল করিনা গোপিনের 
আবরীধনা কর, 'মুতাকলি উপস্থিত হইলে, “ডু এক রে” তোমাকে রঙ্গ 
করিতে পারিবে না॥ ১৩ । 

যাবৎ দেহে জীবন বিদ্যমান থাকে, তাবৎ সকলেই গুহে আসিয়া কুশল জিজ্ঞাসা 
করে, পরে যখন প্রাণবারু ' বহির্গত 'হইয়া গেলে দেহের বিনাশ উপপ্থিত হয়, 
তখন আপন প্রাণপ্রিয়! ভার্ধাও সেই দেহ দেখিয়া ভীত ভয়; সৃতরাং এই 
সংসারে সকলই অনিত্য বলিয়া জানা যাইতেছে : অতএব হে মঢ়মতে ! তুনি এই 
অনিত্য সংসারবাসনা পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দের আরাধনা কর, যৃতাকাণ 
উপস্থিত হইলে “ডুক্কপ্করণে” তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ১৪ ॥ 

মানবগণ স্ুখলালসায় যুবতী-সস্তৌগ করে, পরে রোগ াভিভত হইয়া মতামুখে 
পতিত হয় । যদিও সংসারে মরণ একরুপ মন্ধধোর নিয়ত মদ, তথাপি 
লোকে পাপাচরণ পরিত্যাগ করিতে পারিতিছে না। তে মুটমন্চে | আমি 


চর্পটপঞ্ররিকাস্তোত্র | ১৮৯ 


ভজ গোবিন্দং ভজ গোধিন্দং, ভজ গোবিন্বং মুটমতে ৷ 

প্রান্তে সন্নিভিতে মরণে, ন হি ন হি রক্ষতি ডুরুঞ্করণে ॥ ১৫ 
রথ্যাচর্প টবিরচিতকণ্বঃ, পুণ্যাপুণ্যবিবজ্জিতপন্থঃ, 

নাং ন তং নায়ং লোকস্তদপি কিমথং ক্রিয়তে শোকঃ। 

ভজ গোবিন্দং ভজ ফ্লৌবিনং, ভজ গোবিন্দ: মুঃমতে ! 

প্রাপ্পে সন্গিহিতে মরণে, ন তি ন হি রক্ষতি ডক ঞ়করণে ॥ ১৬ ॥ 
কুরুতে গঙ্গাসাগরগমনত, বুতপরিপালনমগবা দানং, 

জ্ঞানবিহীনে সর্বমনেন, মুক্তিন ভবতি জন্মশতেন। 

ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দ! খুউমতে। 

পাপে সন্নিহিাতে মরণে, ন হি ন তি রক্ষতি চকরুণ্করণে॥ »৭॥ 
ইতি শীমচ্ছফ্করাচার্যাবিরচিতং চর্পটপঞ্জবিকাস্তোতম । 


তোমাকে সছ্ুপদেশ দিতেচি,ভমি এইক্ষণ পাপাচরণ পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দ 
আরাধনা কর. মতাকাল উপস্থিত হইলে, “কু করণে” তোমাকে রক্ষা করিতে 
পারিবে না ১৫ || 

ভে মৃঢ়গতে ৷ পথস্থিত জীণ বন্গপপ্রবিরচিত কন্ধা পারণ করিয়া পাপপুণা- 
বিবজিহ পথে গমন কর, ভুমি, আমি ও এই লোক ইহাদিগের কিছুই সত্য নহে, 
তবে কি নিমিত শোক করিতেছ ? এইক্ষণ এই অসার সংসারের আসক্তি পরি- 
ভাগ করিয়া গোবিন্দের আরাধনা কর, সুভাকাঁল উপস্তিভ চউলে,ণ্চক পক রাণে” 
তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ১৬ ॥ 

গঙ্গাসাগবসঙ্গমন্তানে গমন কণক, নাঁমাবিধ বতপালন করুক কিংবা দান 
করুক,জ্ঞান বাতিরেকে এত শত জন্যেও কিছুতেই মুক্তিলাভ হইবার নভে । এক, 
মাত্র জ্ঞানই মুক্তির কারণ, সেই ভ্াান৭ গোবিন্দের আরাধনা অপেক্ষা করে; 
অতএব হে মঢ়মতে ! তুমি গোবিন্দের আরাধনা কর, ঘৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে 
'"উকুঞকরণে” তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ১৭। 


ইতি চর্পউপঞ্জারিকান্তোজ সম্পূর্ণ ॥ 


মণিকর্ণিকাষ্টকস্তোত্র 


শিলা 
শ্লীগণেশার ননঃ। 


হবার মণিকর্ণিকে হরিহরৌ সাবজার্মীক্তপ্রদো, 
পাদস্তো করত; পরস্পরমুভৌ জান্যোঃ গ্রয়াণোৎমনে । 
মাপা মন্তজোইরমন্ত হরিণা প্রোক্ত; শিবস্তৎক্ষণা- 
এন্মধ্যাদু, গুলাগ্নো গরুড়গঃ পীতান্বারো নিত? ॥ ১ 

উন্দাষ্যাঙ্সিদশা? পতন্তি নিয়তং ভোগক্ষয়ে যে পুন- 
জঃযন্ে ম্জানস্তাশাইপি পশব্ কাটা? পতঙ্গাদয়ঃ 


সী 


(ন নাতশ্মণিকণিকে তব জলে মজ্জন্বি নিত 

সাুজোতপি কিবীউকোস্থভধরা নারায়ণাঃ সান'রা: ৷ 5 ॥ 
কানা পন্থতন। লিমুক্তিনগরী মালদতা গঞ্গয়া, 

নার মণিকর্ণিকা শথকরী মক্তিডি তৎকিঙ্করা! । 


৪ মণিকণিকে 1 (তামার তারে কোন জঞ% পাণত্যাগ করিলে তৎক্ষণাৎ 
হবি এ হারের বিবাদ আছ ভয় 1 হরি বণগেন, ‘আমি ইহাকে মুক্তি প্রদান 
করিব’ এবং হরও বলেন, ‘ইহার মুক্তি প্রদানে আন মার পম্পর্ণ অধিকার |? এই 
রাগে বিবাদ পৰত হইলে হরি হরকে বলেন, "এই মক্মা মামার স্বরূপ পাপ 
হউক)? তৎক্ষণাৎ সেই মৃতদেহের মধ্য হইতে বক্ষস্থলে উষ্উপদ।উঞ্জিত পীভাঙগর- 
ধারী গরুড়বাঁহন পুরুম নিগত হইয়া! বিষ্ণুদেহে লীন হয় ॥ ১ 

যাহার! ভপাবলে ভন্নহবাদি পাপ হয়, তাহারাও আপন আপন ভোগ- 
কালের অবসান হইলে পতিত হয়, পুনন্বার মানবাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করে 
এবং কালান্থারে কনম্মবশত: সেই সকল মনযা পশ্থযোনি প্রাপু হইয়! পরে কাট- 
পতঙ্গাঁদি হইয়া থাকে, কিন্ত মাত? মণিক [কে | যে সকগ মন্ুষধা তোমার 
জলে একবাবমার নিমগ ভয়, তাহারা সাধজামুক্তি পাপ হইয়| কিরীট ও 

কৌক্সভধারী নারায়ণ হইয়া থাকে ॥ ৯। 

কারীপুরী অতি ধন্য) অর্থাৎ সকলের প্রধান, উহাকেই মুক্তিনগরী বলিয়া 

থাকে, ইনি 9 গছ দার: অলপ হইয়াছেন, (সেই কাগার সমীপেই মণিকণিকা 


আঁছেন, ইনি সকলেৰ রগ প্রদান করেন, আব মক্তিগ এই মণিকণিকাল আজ্ঞা, 


মণিকর্ণিকাষ্টকাস্ত্েত্র | ১৯১ 


পোক গলিত? সহেৰ বিবুধেঃ কাশ সমং বীণা, 
কাণী ক্ষৌণিতলে স্তিতা গুরুতর! স্বগো লথুঃ খে গতঃ ॥ ৩॥ 
গঙ্গাতীরমঙ্সুত্তমং হি সকলং তথাপি কাশামা, 

তস্তা: সা মণিকণিকোনল্মতম। যাত্রেশ্বারো মক্তি 

দেবানানপি ছল ভং স্থলমিদঃ পাপৌঘনাশক্ষমং, 
পুন্বোপান্ছি শুপুণ্াপুঞ্জগমকং পুণৈজ নৈ; পাপাতে॥ ৪ ॥ 
ঢঃশাস্তোনিধিমগ্নজস্থনিবহান্ডেষাং কথং নি তি- 

জ্ঞাতা তদ্ধি বিরিঞ্চিন! বিরচিতা বারাণদা শন্মদ | 
লোকা? স্বগন্রণা স্বতোহ পি পঘবো ভোগা পাত প্রদা:, 
কাশা মুক্তিপুরা সদা শিবকরা ধরন্মার্গকামোৎরা 01৫1 


হা কিন্বরী অর্থাৎ নণিকণিকার সাদেশেই জাবের মকি হইয়া থাকে । একদিন 

বন্ধ দেবগণের সহিত নিলিত হউয়া কানা ও ব্রণ এই উলয়কে তলাদ তে তোলিত 
করিয়াছিলেন,চাহাতে কাশার গুপ্ত পনুক্ত কাশী শিতিতাগে অবঙ্থি ত! চলেন 
এবং সণ লঘু বণিয়া তাহ। উদ্দদেনে গমন করিল ॥ ৩ ॥ 

গঙ্গাতীর সব্বাপেক্ষা উত্তম স্থান, নেই গঙ্গাতীর ৩০৪ কাশীকে উমা 
বণিয়া জানিবে, আর এই কানা ভহতে 9 মশিকণিকার প্রাধান্য আছে, যেহেড়, 
এই মণিকর্ণিকাতে প্রাণত্যাগ করিণেহ স্বয়ং ঈশ্বর তৎক্ষণাৎ সেই জাৰকে মুক্তি 
প্রদান করিয়া থাকেন । আর এই মণিকণিকা স্থান দেবগণের ৪ ছইগভি এবং সব 
প্রকার পাপবিনাশে দক্ষ । পুন্ন-পু্ন-জন্মান্দিত বগপুণ্যবলেহ এই মণিকর্ণিক।- 
হানে গমন করিতে পারে এবং যাহারা অতি পুণ্যাস্মা, তাহারাই ইহাকে লাভ 
করিয়া থাকে || ৪॥ 0 

যে সকল জন্ত নিরন্তর দঃপাণবে নিমগ্ন মাছে, তাহার। কিরূপে সেই দুঃখ- 
সাগর হইতে নিঙ্রতি পাইবে, ইহা চিন্তা করিয়া নিরিপি দুঃখার্বনিমন জগ্ক" 
গণের স্থখসাস্তাগার্থ এই বারাণদা পুরা নিন্মাণ করিয়াছেন । অঞ্চল লোকেই 
স্গগঠথাভিলাধা, বাস্তবিক ইহারা অতি জপুচেতা, যেহেতু, ভোগকালের আব্সান 
হলেই স্বর্গ হইতে পতিত হইব) পাকে, কিন্তু কাশাপুরা দধন্ম,অর্থ 6 কান ধান 
করিয়া অবশেনে মুক্তি দিয়া থাকে ; জুতরাং বারাণসী যে জগ্তগণের সববদা ঙ্গল- 
সাধন করে, তাহাতে সংশয় নাই ৫ ॥ 


১৯২ শঙ্করাচাধ্যের গ্রন্থমালা। 


একে! বেণুধরে| ধরাধরধরঃ শ্রীবংসভৃষাধবে।, 
যোইপ্যেকঃ কিল শঙ্গরো বিনধরো গঙ্গাধরে! মাধব । 
যে মাতন্মণিকর্ণিঞক্কে তর জলে মক্জন্তি তে মনন, 
কদর বা হরয়ো ভবা্ত বহবস্তেষাং বনুত্বং কথম্‌।॥ ৬ ॥ 
এনীরে মরণন্ক মঙ্গলকরং দেবৈরপি শাঘাতে, 
শরুত্তং মনুজং সহশ্রনয়নৈদষ্ট ₹ সদা তৎপরঃ । 
আয়ান্তং সবিতা সহস্রকি রণৈঃ প্রত্যুদগতোইভৎ সদা, 
পুণ্যোহসৌ বুষগোইথ বা গরুড়গঃ কিং মন্দিরং যাস্ততি ॥ ৭) 
মধ্যাঙ্গে মণিকর্ণিকান্ন পনজং পুণাং ন বক্ত ং ক্ষমঃ, 

' স্বীয় রন্দশতৈস্তুন্ম খস্ুরা বেদার্থদীক্ষাগুরুঃ | 
যোগাভ্যাসবলেন চন্দশেখরন্থৎপুণাপারং গত- 
স্বতীরে প্রকরোতি শপুপুকধং নারায়ণং বা শিবম্‌ ॥ ৮ | 


যিনি গিরিগোবদ্ধন পীরণ করিয়াছেন এবং ধাভার বক্ষস্থলে শ্রীনত্সচিন্ত ভনণ- 

রূপে বিদ্যমান আছে, সেই মুরলাপর হরি এক, আর যিনি শিরোদেশে গঙ্গাকে 
বহন করিতেছেন, মেই নীলক? শঙ্কর ৪ এক, কিন্তু মাতঃ মণিকণিকে ! যাহারা 
তোমার জলে নিমগ্ন হয়, তাহারা সকলেই রুদ্র বা হরিস্বরূপ হইয়। থাকে ; তবে 
কিরূপে ইহাদিগের বহুত্ত হইতে পারে? অর্থাৎ তোমার মাহাত্মাবলে এক হরি 
ও এক. শঙ্কর ৪ অনেক হইয়া থাকেন ॥ ও॥ 

দেবি মণিকর্ণিকে! তোমার তীরে মরণ মঙ্গলকর, দেবগণ ও এই মরণের 
গৌরবপূর্বক আকাঙ্ষা করিয়া থাকেন। আর যে ব্যক্তি তোমার তীরে প্রাণ- 
ত্যাগ করে, দেবরাজ সহঅনয়ন দ্বারা তাহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সমুংসুক 
থাকেন । তোমার তীরে মৃত ব্যক্তি যখন আগমন করিতে থাকে, তখন সুয্য- 
দেব তাহাকে সহস্রকিরণ দ্বার! প্রত্যুদ্গমন করেন। অঁ বাক্তি বিষ্ণুত্ব কিংবা 
শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়া কোন্‌ পুণাপুরে না প্রবেশ করিতে পারে? ৭ ॥ 

চতুরানন বেদাথের দাক্ষাগুরু, ইনি স্বীয় পরিমাণে শত বৎসরেও মধ্যাহ্ন- 
কালীন মণিকর্ণিকা-সানের ফল বর্ণনা করিয়! শেষ করিতে পারেন নাই, কেবল 
একমাত্র চন্্রশেখর যোগাভ্যাসবলে তোমার পুণামাহাত্ম্য জানিতে পারেন। 
যাহার! তোমার তীরে মহানিদ্রায় প্রস্ুণ্ত হয়, তাহাদিগের বিষ্ণুত্ব বা শিবত্ব- 
প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ৮॥ 


জাক্টকঙ্গোত। ১৪ 


টা (1115, Rolle ALA গা, 
৩২সব্বৎ মণিকতিকাদপুনজে পুনে পরবিগং ভাবত । 
সাত্বা ক্তোত্রমিদং নর; পঠতি চেং সংসারপাখোনিধিং) 
শী পল্লব প্রয়াতি সদনং তেজোময়ং বঙ্গাণঃ ॥ ৯ ॥ 


উন শ্রীনাক্ষ্গ রাচার্যাবিবচিতৎ মনিকর্ণিকাঈকম ॥ 


গঙ্গাষটক 


হত গণেশায় মা । 
5গবতি ভৰলীলামোলিমালে তবাস্তঃকণমণ পরিমাণ. প্রাণিণো মে শনি! 
মমবনগ্রনারীাচামরগ্রাহ্ণানাং, বিগঠকলিকলদাতিসামঙ্কে পঠস্তি ॥ - ॥ 
রহ্মাগুং খণ্ডয় নদী হবশিরসি জটাপন্লীমূলাসযন্তী, 
স্বলেণকাদাপতনম্থী কনক গিরি গুহাগগ্ডশেলাৎ সালন্তী ৷ 
বন বহ কেশকর তপ « শত শত কোটি অশ্মমেধনঙ্ঞ . করিলে যেরাপ 
পাপবিনাশ ঠইয়া পণাসপ্চয় হয়, একলা ব্মাণ মণিকণিকাতে প্লান কৰিলে মেই- 
“াপবিনাশ ও প্রথাসগ হইত পারে, আর যে বান্তি গান করিয়া এই 
পাত্র পা? কদর, সেই অঙ্ষণা ক্ষণ দলাশয়ের ন্যায় সসাবসাগাবে পাৰ ইসা 
তেজোময় ণঙ্গাসদনে গমন করিয়া থাকে ॥ ৪ ॥ 
ভাত অণিকণিকাগক সন্পণ | 
হে ভগবতি গঙ্গে । $নি চরের নস্ককণিত লালামালাস্বরূপ, গদি কোন 
পাণী তোমার কণামান জল স্পণ করে, তাহ। হইলে সেই প্রাণা কলিকালীন 
সন্দবিধ পাপ ও পাপজনিত ভয় বিনাশ করি! চামরধানিণা সুরনারীগণেরু 
ক্রোড়ে নিরাতঙ্গে বাস করিতে পারে অথাৎ একবারমাণ গঙ্গাজলকণা স্পশ 
করিলেও তাহার গুলোকে জন্য হয় না ॥ = 
দেবি গঙ্গে ' তুনি আকাশগঙ্গারূপে পঙ্গাগডুকে খণ্ডিত করিয়াছ, তুমি রঙ্গ, 
কমণ্ডলু হইতে নির্গত হইয়! মহাদেবের মস্তকোপবি বান করত হরের ভটা-সক- 
লকে সমদাসিত করিতেছ, ভূমি সগলোক হইতে অবতরণ করিয়া স্্রব্ময 


শক্রাচার্নোর গন্থমাল। | 


(প্রণণাপঠে লঠন্থী দৰি তচৰুং নিভরং ভঙ সয় শী, 
পালোি পরর্য় ঢা গপনগপ্নারিতনারলী সং পনাছ॥ 
গদি কটা চমপমািরামোদম গালিজাগিত, 


সানৈ? সিদ্ধাঙ্গনানাং কুচমগবিগলতকুহ্ধমাসক্ষপিজগন । 


পায়ানো গাঙ্গনন্তঃ করিক রভকরাক্া স্করতস্তরঙ্গম | 
শাদাবাদিপিভামসা নিরমবাপাবপাজে জলৎ, 
পণ্চাৎ পন্নগশাযিনে। ভগৰতঃ পাদোদ্ধকং পাৰবনম । 
চুমু: শহ্ছজটাবিভলণমিজ্ক/ঙ্গান্মতবে নিয়ত, 

কন্ঠ] কপ্াধনাশিনা হণ বতা হাগাবথা ততলে ॥ ৭॥ 


আমের পর্দতের গুভানধো প্রবেশ পূর্বক সেই গগুশৈল ভেদ করিয়। নিন 
হইয়া, অন প্র ধরণীপষ্ঠে পনাতিত হঈতেছ, তৃমি জগতের জাবগনের পাপ্রা 
বলপুর্বক বিনাশ করিতেছ, কমি সাগরকে পুণ করিয়াছ, তুমি শ্রপবীর নদা- 
ধাপ স্বগালাক পবিত্র করিয়া | দেবি! হখি অধুনা আমাকে পবিত্র 
করু ॥১॥ | 

গাঙ্গে। তোমার সলিলমাপো মৎমাতস্গণ অবগাহন করিত, তাহাতে ও 
সকল ক্রিদিগের কুম্থ হইতে মদিরাসাণ হহলে অলিকুল সেই মধুপানলোতে মত্ত 
হইয়া সেই জলোপপ্রি মণ করে, মার সিদ্ধাঙ্গনাগণ তোমার সলিলে জান 
করিত এবং তাহাদিগের কুচকুস্তপ্টিত কুক্কমলেপে তোমার জলমকল পিঙ্গল- 
বর্ণ ধারণ করিত। মুনিগণ প্রাতঃকালে ও সায়ঃসময়ে যে কুশ-কুন্টমদ্ধারা দেব- 
পিতৃগণের অচ্চনা করিতেন, তাহাতে সেই সকল কুশ-কুল্সমে তীরসমীপস্থ জল 
আচ্ছিয থাকিত, তোমার জলতরঙ্গ করিমকরাদি কঠক আ'ক্রান্গ আছে, সেই 
জল আমাদিগকে পবিত্র করুক ॥ ৩ ॥' 

দেবি! তুমি অগ্রে অনস্তশয্যাশীয়ী ভগবান নারার়ণের পাদোদকরূপে জগৎ 
পবিত্র করিয়াছ, পরে আদি-পিতামহ ব্রহ্মার কমগুলুমধ্যে জলরূপে নিয়মিত 
ছিলে, পরে মহাদেবের জটার ভূষণরূপে অবস্থিতি করিয়া, অনপ্তর জত্রমুনির 
তনয়ারূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলে । তুমি কলিকালের সকল পাপ বিনাশ কর. 
রাজা ভগীরথ তোমাকে ভৃতলে আনয়ন করিয়াছেন ॥ ৪ ॥ 


গঙ্গাষ্টকস্তোত্র । ১১৫ 


শৈলেন্জাদবতারিণী মিজজলে মজ্জঞ্জনো ত্তারিণী, 
পারাবারবিহারিণ ভবভয়শ্রেণীসমুৎসারিণী । 
শেধাঙ্গৈরম্থকারিণী হরশিরোবলীলাকারিণী, 
কাশাপ্রান্তবিভাবিণী বিজয়তে গল্প মনোহাজিণী ॥ ৫ ॥ 
কতা বীচিবীচিক্তব যদি গতা লোচনপথং, 
ত্রমাপীতা পীতান্বরপুরনিবাসং বিতরসি। 
ত্রংসঙ্গে গঙ্গে পততি বদি কারস্তন্নুভূতাং, 

তদা মাত, শাতব্রতবপদলাতোহপাতিলঘুঃ ॥ ৬॥ 
ভগবতি তব শবে নীরমাঙাশনোহং, 

বিগ তবিম্য়তনঃ। কঞ্ঃমারাপপামি ! 
মকলকপুথমঙ্গে স্বনাসোপানসঙ্গে, 
এরদ্তরতরগ্গে দেবি গঙ্গে প্রসীদ ॥ ৭7 


এঞগাদেবা পব্ধতরাজ 1হমাপয় হইতে অবতরণ করিয়াছেন এবং যাহারা সেই 
এগাঁজলে প্লান করে, তাহাদিগকে পরিত্রাণ করেন, তিনি সাগরে বিহার করেন, 
চাামবণাঁদি শানাবিধ ভয় বিনাশ কৰেন, ইনি সপব্হ বঞ্রগতিতে সর্ব॥ নিচরণ 
পরেন,অহেশ্বরের শির-প্িত জটাঞপ পতার দলরূপে বিগমান আছেন,কাশখাপরীর 
প্রাস্তভাগে বিহার কাঁবতেছেন এবং এট গঙ্গাদেপা সকালের মনোহাপিণীজাপে 
বিরাজনান। পরহিনাছেন ॥ ₹ ॥ 

পাপ গঙ্গে ৷ যদি তোমার এই তরসমালা কাহার নয়নপথে পতিত তয় 
অথলা কোন বা[ক্ত তোমার জল পান ক'লে, তাহা ঠ$ইঈলে তনি তাহাকে বেকছ- 
পুৱাতে বসান প্রদান কর, আব নদি কোন তগুধারা ব্যক্তি তোমার গোটে 
মাপন দেহ আপ্ণ কলি পারে, তাহা হইলে ইন্দন্বপদ ৭ তাহার নিকট অতি 
হচ্ছ বোধ হইয়া গাকে ॥ ৬) 

দেবি! আমি তোমার তীরে উপবেশন করিয়া জলমান্বাশনপুব্বক সমস্ত বিধয়- 

বাসনাত বিতন্চ হইয়া শ্ীকঞ্চদেবের মারাধনা করিতেছি, এনি সব্বপ্রকার প।প 
বিনাশ কর,তমি সণাবাোহণর মাপানঙ্দ্ধপ, কমান অঙ্গ মি শব্ল | মা": { 
এসে আনার পতি প্রসমী হও ॥ ৭1 


শঞ্করাচাব্যের গ্রন্থ লা । 


সি 
ক 
তা 


মাত: শাস্তবি শগুসঙ্গষিলিতে মৌল নিধায়াঞ্জা: ২, 
স্বন্তীরে বপুধোহবসানসময়ে নারার়ণাজ্বি,দ়্ম,। 
স্মরতো| ভবিষ্যতি মম প্রাণ প্রয়াণোৎসবে ভূয়া" 
দুক্তিরবিচ্যুতা হরিহরাদ্বেতাত্মিক! শাশ্বত! ॥ ৮ ॥ 
গঙ্গাকমিদং পুণাং যঃ পঠেৎ প্রয়তো নত) । 
সন্নপাঁপবিনি্ব,্তো বিষ্ণুলোকং স গৃচ্ছতি || ৯॥ 
তি শ্রীপরমহংস পরি বাজকাচার্যা-ভীশঙ্রাচার্য্যবিরচিতং গঙ্গাটফন্তোত্রম । 


নর্মদাষটকস্তোত্ 


শ্রা্তীগণেশায় নম; 


সবিন্দু সব সুস্থলত্তরম্ ভগ রঞ্জিতাদ্বিমংস্থু, গাপজাহঞাতকারিবারিসংঘুতম, | 
Se LL BETTI, ত্ব্দায় lr প্ধ জং সিন দেবি নন্মদ্ে ॥ ১ ॥ 


নালৰ * ১১ ee "০ পদক ও 


মাতঃ ! ভুমি শঙ্কর অঙ্গে সম্মিলিত আছ | আজি মৌ লি প্রদেশে অ তি সপন 
পুব্বক এই প্রার্থনা করিতেছি,যখন আমার প্রাণ গ্ররাণসময় উপস্থিত ইইবেসতখন্‌ 
তোমার তীরে যেন স্বায় শরীর বিন্যস্ত করিয়া আনন্দ সহকারে নারায়ণের চরণ 
স্মরণ করিতে পারি এবং আমার যেন অদ্দেত হরিহরাত্বক বঙ্গে অচল! ভক্তি 
থাকে ॥৮॥ | 
যে বাক্তি নিয়মিতচিত্ডে এই পুণ্যপ্রদ গঙ্গাষ্টক স্তোত্ৰ পাঠ করে, সেই ব্যক্তি 
সর্বপ্রকার এহিক পাপ হইতে মুক্তিলাত করিয়া অন্তিনে বিষ্দলোকে গমন 
করিতে পারে সন্দেহ নাই ॥ = | 
ইতি গঙ্গাক ত্তোত্ সম্পূন। 
দেবি! তোমার জলবিন্ধু লাগরমধ্যে প্রবেশ করিয়া উত্তঙ্গ ত তরঙ্গনালারূপে 
আঁত মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে, তোমার জল স্পর্শ করিলে তাহার পুনজন্ম 
পায়।. ১5 সুপদাযনিনি । তোমার 'জলকণা কুতান্তর্তের তর নিবারণ 
। অন এৰ" ০5 দেশি নশ্মদে ! তামার চরণকমণে নমহগার কারি 1) ॥ 


নৰ্ম্মদান্টকস্তোত্র | ১৯৭ 


তবদঘুলীনদীনমীনদি ব্যসম্প্রদায়কং, কলৌ মলৌঘভাবুহারি সর্বতী্থনায়কম । 
সুমৎস্যকচ্ছনক্রচত্রবাকশন্মদে, তদীয়পাদপন্কজং নমামি দেবি নর্ম্মদে ॥ ২ | 
মহাগভীরনীরপুরপাঁপধূতভূতলং, ধবনৎসমন্তপাতকারিদারিতাপদাচলম. | 
জগল্পয়ে মহাভয়ে মুক ওঁহুনুশন্মদে, তদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্মাদে | ৩॥ 
গতং তদৈব মে ভয়ং ত্বদ্ব বীক্ষিতং যদ, মৃক ওশুনুশৌনকান্ুরারিসেবি সর্বদা | 
পনভবারিজন্মজং ভবাৰ্ধিুঃধবম্মদে, ত্বদীরপাদপঙ্কজং নমামি দেবি নৰ্ম্মদে ॥ ৪ ॥ 
অপক্ষলক্ষকিন্নরামরাস্থ্রাদিপুজিত€, হুলক্ষনীরতীরধীরপক্ষিলক্ষকুজিতম. | 
বশিষ্ঠশিষ্টপিপ পলাদিকদ্দমাদিশন্মদে, ত্বদীয় পাদপন্ষজং নমামি দেবি নম্মীদে ॥ ৫ J 
সনৎকুমারনাচিকেতকণ্ঠপাত্রিষট. পদৈধ তং স্বকীয়মানসেষ না রদাদিষট পদেঃ। 
রবান্দুগুরপ্তিদেবদেবরাজকন্মুশন্মদে, এদাস্নপাদপঙ্ক জং নমামি দেবি নম্মদে,॥ ৬ | 
ভে দেবি! তোমার জলমধো মীনাদি নানাবিধ জলচর বাস করিতেছে এবং 
এ জল কলিকালের রাশি রাশি পাপ বিনাশ করে। দেবি! তোমার জল সর্বব- 
ভীর্থের অধিনায়ক অর্থাৎ তোমার জলে স্নান করিলে সব্বতীর্থনানের ফল হয়। 
তোমার জলমধ্যে বে সকল কচ্ছপ, কুম্তীর ও চক্রবাকাদি বাস করে, ভুমি তাহা, 
দিগকে স্ুখপ্রদান কর.অতএব হে দেবি নম্মদে ! তোমার চরণকমলে নমস্কার ॥২॥ 
দেবি! তোমার মহা গভীর জলদারা ভূতল ধৌত হইয়া নিষ্পাপ ও পবিজ্র 
হইয়াছে, তোমার জলম্পণে সমস্ত পাপ পলায়ন করে, মহাপ্রলয়কালে তুমি 
মার্কণ্ডেয় মনিকে আশ্রয় প্রদান করি্িয়াছিলে ; অতএব হে দেবি নশ্মাদে। 
তোমার চরণকমলে নমঙ্গার করি ॥ ৩ ॥ | 
দেবি! আমি যখন তোমার-জল দশন করিয়াছি, তখনই আমার ভয় অপ-. 
গত হইয়াছে, মাকণডয়-শৌনকাদি-মুনিগণ 9 'অগ্কুরগণ সকলেই সর্বদা তোমার . 
সেবা করেন। মাত: যে তোমার চরণসেবা করে, তাহার সংসারে জন্ম পরিগ্রহ 
করিতে হয় না এবং তাহার সর্বপ্রকার সংসারে নিবি পায়, অতএব ভে 
দেবি নদে! তোমার চরণকমলে নমঙ্গার করি ॥ ৪ ৷৷ 
নাতঃ ! অসংখা কিন্র,অমর ও অন্ুুরাদিরা নিয়ত তোমার চরণসেবা করি- 
তেছে,লক্ষ লক্ষ পক্গী তোমার তীরে নীড়সংস্তাপন করিয়া প্রশাস্তভাবে শব্দ করি- 
১€তাছে, নিত শিষ্ট মনিগণ নি সুখকর কদমদ্বারা রি করিয়া 


ছি | গনক)মনতকুমার, ডে কশ্যপ, আতর পু মহা মহ] পা 
সর্ধদ| স্বকায় হৃদয়ে তোমার পাপন ধান করিতেছেন) নারদাদ মুনিগণণ্। 


এটি 


১৯৮  শঙ্করাচাধ্যের গ্রন্থমালা | 


অলক্ষলক্ষণক্ষপপলক্ষ সারসাযুধং, ততস্ত জীবজন্তুভুক্তিমুক্তিদ্ায়কম । 

বিকিঞিবিধুশক্ষরন্থকীয়ধাম বন্ধে, তদীয়পাদপস্কজং নমামি দেবি নর্খ্রদে ॥ ৭ | 

অহোহনৃতং স্বন* তং মহেশকেশজাতটে, কিরাতহ্ুতবাড়বেষু পণ্ডিতে শঠে। 

পবস্তপাপতাপহাতি স্বজন্তশন্মদে. ত্বদীয়পাদপক্কজং নমামি দেবি নর্দ্মদে | ৮ 

ইদস্ক নন্মদাক্টকং ত্রিকালমেব যে সদ1,পঠস্তি তে নিবস্তরং ন যান্তি ভুর্গীতিং কদ!। 

সুলভ্যদদেহদুল তং দহেশধামগৌরবংপুনভবা নর! নবৈ বিলোকয়স্তি ঝৌরবম্‌ ॥৷ 
ইতি প্রীমচ্ছকরাচার্ধযবিরচিতং নর্ম্মদাষ্টকন্তোত্রম ॥ 


(শোনার চরণকমণ সেব করিয়া থাকেন, তুমি চন্দ সুয্য,ইন্দর প্রৃতির স্ব স্ব কন্ছে 
সুখ বিতরণ কর ; অতএব হে দেবি নন্মদে! তোমার চরণকমলে নমস্কার 
করি৬| 

দোঁব ৷ (তোমার চরণযুগণ জ্ঞাতাজ্ঞাত লক্ষ লক্ষ পাপের অন্গস্বরূপ এবং এ 
চরণ জীবজগ্তগণকে মুক্তি প্রদান করে, আর তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শঙ্কর প্রভৃতির 
স্বস্থ আবাগে বিশেষ সুথ প্রধান করিতেছ; অতএব "৬ দেবি নন্মুদে ' 
তোমার চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ৭1 

দেবি । তোমার শব্দ শত হইয়া অনৃতেয় স্যায় সুখ প্রদান করিতেছে, '$াঁন 
মহেশের কেশকলাপে বাস কর! তুমি কিরাতাদ্দি পাপক।রাী জাবগণেরও ঢর% 
পাপতাপ হরণ কর এব' দন্বভ হকে সখ ঞদান করিয়া পাক : অ-এব হে দেবি 
নগদে | তোমার চরবণকমলে নম্র করি ॥ ৮ ॥ 

দেবি! যে ব্যক্তি প্রতিদিন প্রাতঃকালাদি সন্ধ্যাত্রয়ে শরক্তিপব্ধক এই 


' নন্মদাটিক পাঠ করে, স ক্দাচ ছর্গতিভোগ কবে না এবং এষ্ট দেহে ঢণ্প ত 
' মহেন্বরুলোকের গৌরব লাভ করে, আর সেই ব্যক্তি গনব্ধার সংসারযাতনা * 


ভোগ করে না এবং কখনও ডাহার নরকদশন হয় না ॥ ৯) 
ইতি নন্মদাইক-স্তোত্র সম্পূর্ণ | 


আনমতে * (হারা 


_ যযুনাফ্টক ৷ 
০০ 
শ্ীগণেশায় নমঃ। 

নরারিকায়কালিমাললামবারিধারিণী, 
তণীকুতব্লিবিষ্পা রিলোকশোকগাবিপী | 
মনোইনুকলকলকুগ পুঞ্জধতডুর্মদ।, 
ধূনোঠ মে যনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা ॥ ১ 
মলাপচারিবারিপুরিভূরিমণ্ডিভানৃতা, 
ভূশ: প্রপাতক প্রপঞ্চনাতিপঞ্িতানিশা | 
শ্ননন্দনন্দিনাঙ্গসঙ্গরাগরষ্সিতা চিতা, 
পুনোতু দে মনোগল কলিন্দনন্দিনী সদ।'॥ ২] 
পসভুরঙ্গম্পতভতজাতপাতকা, নবীনমাধুরীধুর্টীণভক্তিজা হচাতকা 
হটান্ববাসদাসতংসসং্গতামিকামদা, 
পনোঠ মে ননোমলং কলিদননিশী সদা ॥ oo 


মিনি হীকৃষেের দেহের হায় ঠযমবর্ণা, যিনি সৰ্ব্বোত্তম বারিধারণ করেন, 
গাহার নিকট স্বর্গপূবীও তণবৎ্ অভি তৃচ্ছ, যাম ত্রিলোকের শোক হরণ করেন, 


পি, 


নন্দিনী যয়না আমার মনোগত সকল প্রকার পাপ্রূপ মল ধোত করুন ॥ ১। 

খাহার জল সর্বাবিধ পাপ হরণ করে, যিনি বহুল জলসমূহে পরিপূরিতা হইয়া 
শোভা পাইতেছেন, যিনি রাশি রাশি পাঁতকের বিনাশয্নাধন করেন এবং যিনি 
পাতকের মহানিশাস্বরূপ,ষিনি নন্দনননকামিনীগণের অঙ্গরাগে রপ্রিতা আছেন 
সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা] আমার মনোগত পাঁপরূপ মল ধৌত করুন ॥ ২ ॥. 

“হার তরঙ্গমালা গ্রাণিগণের পাপরাশি ধৌত করে,ধাহার নবীন জলমাধুষা, 
লোভে চাতক সকলও ভক্তিপূর্ব্বক সেবা করে, হংসকুল ধাহার তটে দাসবং বাস 
করে এবং যিনি সেই হংসগণের বাসন! পরিপূর্ণ করেন,সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা 
আমার. মনোগত দকল প্রকার পাপরূপ.মল ধৌত করুন ॥ ৩ ॥ 


2 


২০৪ নমুনাষ্টকাস্তোত্রে । 


বিভানুপাঁদপেদাতদধারতীরলাক তা, “০! গিরামণোচরে সদারনীরউ।ক তা 
প্রবাহসাহচধ্যপুতমেধিনীনধ]নদা, বুনোড মে খনোমলং ক সদ! ॥৪॥ 
তরঙ্গসঙ্গসৈকতান্তরান্তিতং সদাসিতা, শরন্নিশাকরাংগুমগ্রম্জারীসভাজিতা । 
ভবার্চচনাপ্রচারণাব্বনাধন! নিশারদ',ধনোতূ মে মনোমলং কলিন্দনন্িনী সদ! ॥৫॥ 
জলাস্তকেলিকারিচারুরাধিকাক্ষরাগিণী, স্বভর্ত রন্য€ল ভাঙ্গতাঙ্গতাংশভাগিনী । 
স্দন্তসুগ্ুসপ্তসিক্ধভেদিনাতিক্পেধিদা,ধুনোতু মে মনোমলং রুলিন্দনন্দিনী সদ! ॥৬॥ 
জলচ্যু াচাতাঙ্গরাগলম্পটালিশালিনী, 
বিলোলরাধিকাকচাস্থচম্পকালিমালিনা । 
সদাবগাহনাবতীর্ণভন্ক্তানায়দ।, 
ধুনোতু মে মনোমলং কলিনানন্দিনী সদা ॥ ৭ ॥ 


বাহার মন্দ মন্দ মারুত-হিলোলে তটবিহারিণীদিগের নিদাথঞ্জনিত তাপ নিবা- 
রণ হয়, ধাহার জলশোতা৷ বাক্যের অগোচর এবং যাহার জলপ্রধাহে মেদিনী- 
মগ্ডলস্থ নদনদীদকল পবিত্র হইয়াছে,সেই কলিন্দনন্দিনী যমন! আমার মনোগত 
সকল প্রকার পাপরূপ মল ধৌত করুন ॥ ৪ । 
যাহার তরঙ্গমালা বালুকাপুণ গুলিনভূমির প্রভাজালে জগতের তমোর'শি 
বিনাশ করে, বাহার শোভা শরতকালীন নিশাকরের কিরণমালার ন্যায় অতি 
মনোহৰ, নাহার জলদারা মহাদেবের 'অর্চন। করিলে সব্বিধ পাপ বিনাশ পায়, 
সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা আমার মনোগত সকল প্রকার পাপরূপ মল ধোন 
করুন্‌ len 
যাহার জলমধো কেলি করিয়া রাধিকার অঙ্গরাগের চারুতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, 
যিনি স্বীয় ভর! ব্যতিরেকে অন্যের ঢুল্ল ভ এবং যিনি স্বীয় ভর্তার অন্ধাংশভাগিনী, 
যিনি সপ্তসাগরকে জল প্রদান (করিয়াছেন, সেই কলিন্দনন্দিনী যমূন। আমার 
মনোগত সকল প্রকার পাপরূপ মল ধৌত করুন ॥ ৬। 
যাহার জলে স্রীকষ্ণ অবগাহন করিলে সেই অচ্যুতের অসচ্যুত অঙ্গরাগম্পশে 
বাধিক। কৃষ্চের প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়াছিলেন, রাধিকার চঞ্চল কেশকলাপ হইতে 
'পতিত চম্পকমাঁলায় যিনি শোভিতা হইতেন, ধাহার জলে অবগাহন করিলে 
তর্ভৃভৃত্যভাব বিদুরিত হয়, সেই কলিন্দনন্দিনী ‘যমুনা আমার মনোগত সকল 
প্রকার পাপরূপ মল ধৌত করুন্॥ ৭॥ 


নমুনান্টকন্তোজ্ । ২০১ 


সদৈব নন্দিননাকেপিশা(পিকুর্মঞ্জুলা, 
অন্টাখকফল্লমর্িকাকদন্বরেণনজ্জলা । 
জলাগাভিনা* নুণাঁং ভবান্দিসিন্ধুপা বদ), 
ধুনোত মে মনোমলং কবিন্দনন্দিনী সদ ॥-৮ ॥ 
উঠি জীমচ্জক্ষরাচার্যাবিরচিতং যমুনাষ্টকন্ডোতরম্‌ || 


প্রকারাস্তর 
যথুনাষ্টকস্তোত্র । 
স্লীগণেশীয় নমঃ । 
কুপাপারাবারা তপনতনয়াং তাপশমনীং, 
মুরারিপ্রেয়স্তাং ভবভয়দবাং ভক্তিবরদাম্‌। 


বিয়জ্জালান্যক্তাং শ্রিষ্মমপি সুখাপেঃ পরিদ্রিনং, 
সদা দীরে| ননং ভজতি যমনাং্নত্যফলদাম্‌ ॥ ১ | 


নাহার জলে কেলি করিয়া সকলেই সর্ব! আনন্দ লাভ .করে, নিনি কুগ্ধ- 

সকলের অতিশয় শোভা বন্ধন করিয়াছেন যিনি তটস্থিত প্রফুল্ল মল্লিফা-চম্পকাদি 

পুষ্পের রেণুসমূহে সমুদ্্বল থাকেন,মানবগণ যাহার জলমধ্যে অবগাহন কাঁরিলে 

হবপারাবারের পারে গমন করিতে পারে, সেই কলিন্দননিনী যমুনা আমার 

ননোগত সকল প্রকার পাপরূপ নল ধৌত করুন্‌।। ৮॥ | 
ইতি যযনাষ্টক সম্পূর্ণ | 


মিনি কূপাসাগরর পা,বিনি র্ঘ্যদেবের তনয়ারূপে আাবিভূতি। হইয়াছেন,ষিনি 
প্রানিগণের তাপশান্তি করেন, যিনি শীকৃষ্ণের অতি প্রেরসী, যিনি ভবতয়ের 
দাবারিস্বরূপ, যিনি ভক্ত গণকে বর প্রদান করেন, আ[কাশমার্গেও যাহার প্রভ! 
প্রকাশিত আছে, যিনি নুথপ্রাপ্তির আদি কারণ এবং ঘিনি নিত্য ফল প্রদান 
কারন, দীরগণ সেই যমুনার সেবা করিয়। থাকেন | ১।। 


২% 


২০২ “ঙ্করাচার্শ্যের গ্রন্থমালা : 


মধুবনচারিণি ভাঙ্করবাহিনি জাহ্বাসন্ধিনি সিহ্ুমুতে, 
মধুরিপুভূধিণি মাধবতোষিণি, গোকুল ভীতিবিনাশকৃতে । 
জগদবমোচনি মানসদায়িনি কেশবকেলিদানগতে, 
জয় ঘমুনে জয় ভীতিনিবারিণি সঙ্কটনাশিনি পাবয় মাম্‌ ২॥ 
অয়ি মধুরে মধুমোদবিলাপিনি শৈলবিদারিণি বেগতরে, 
পরিজনপাপিনি ছুষ্টনিহুদিনি বাঞ্জিতকামবিলানধরে । 
ব্রজপুরবাসিজনাজ্জিতপাতক হারিণি বিশ্বজনোদ্ধারিকে, 
জয় যমুনে জয় ভীতিনিবারিণি সঙ্কটনাশিনি পাবয় মাম্‌ ॥ ৩ ॥ 
অতিবিপদধ্বধিমরজজনং ভবতাপশতাকুলমানসকং, 
গতিমতিহীনমশেষ ভয়াকুলমাগতপাদসরোজধুগম্‌। 
রঃ খণভয়ভীভিমনিঙ্কতিপাতককেণটিশতাযুতপুঞ্জতরং, 
জয় যমুনে জয় ভীতিনিবারিণি সম্কটনাশিনি পাবর মান ॥ ৪॥ 
দেবি | তুমি মধুবনমধ্যে বিচরণ করিতেছ, তুমি ভাঙ্করকে বহন করিয়া থাক, 
তুমি গঙ্গার সহচার্রিণীরূপে বিগ্কমান আছ, তুমি সিন্ধুতনয়ারূপে আবিত তা, 
তুমি মধুদৈত্যাপহারী রুষ্ণের ভূষণস্বরূপা, তুমি মাধবের সন্তোষবদ্ধন কর, তুমি 
গোকুলবািগণের ভয় ভঞ্জন করিয়। থাক, তুমি জগতের পাপবিমোচন কর, তুমি 
ভক্তগণের মানসসিদি কর, তুমি কেশবের ক্রীড়া-কেলির প্রধান কারণ । তুমি 
সকলের প্রধান এবং ভবভয় ও সঙ্কটনাশিনী আমাকে পবিত্র কর ॥ ২ ॥ 
দেবি! তুমি মধুময় জলে পরিপূর্ণ আছ, তুমি বস্তকাণীন আমোদ ও 
বিলান প্রদান কর, তুমি শৈলবিদারণ করিয়া! নির্গত হইয়াছ, তুমি বেগভরে 
প্রবাহিত হইতেছ, তুমি পরিজ্রনবর্গকে প্রতিপালন করিতেছ, তুমি দৈত্যাদি ছুষ্- 
প্রাণিগণকে বিমদ্দন কর,তুমি ভক্তগণের বাঞ্চ পূর্ণ কর,তুমি ব্রজবাসিগণের পাপ- 
বিনাশ কর এবং বিশ্বজনকে উদ্ধার কর; হে বমুনে ! তুমি সকলের প্রধান! এবং 
ভব্ভয় নিবারণ ও সঙ্কট বিনাশ করিয়া থাক ; এক্ষণে আমাকে পবিত্র কর ॥৩। 
দেবি! আমি অপার বিপদসাগরে নিমগ্ন, শত শত সাংসারিক যন্ণায় 
সর্বদা আমার মানস £আকুলিত | আমি গতিহীন, আমার বুদ্ধিবৃতি প্রণষ্ট 
হইয়াছে, বহুবিধ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া আমি তোমার পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছি, 
আমি সর্বদা খণভয়ে ভীত যে সকল পাপের নিষ্কপ্তি নাই, এবভ্ত ত শত শত 
কোটি পাপে আমি অভিভূত হে যমুনে! তুৰ্বি কলের প্রধান! এবং 
ভবভয় ও সঙ্কট নাশিনী আমাকে পবিত্র কর ॥ ৪ ॥ 


বমুনাউকস্তোত্র। ২০৩ 


নবজলদছ্বাতিকোটিলসত্তন্ুছেমময়াভরণাঞ্চিতকে, 
ভড়িদবহেলিপদীঞ্চলচঞ্চলশোভিতপীতন্মচেলধরে । 
মণিময়ভৃষণ চিএ্পটা1সনরঞ্জিতগঞ্জিতভান্ুকরে, 
জয় যমুনে জয় ভীতিনিবারিশি সন্কটনাঁশিনি পাবয় মাম ॥ ৫ ॥ 
শৃঙপুলিনে মধুমশ্যদৃছবরাঁসমহোৌ২সবকেলিভরে, 
উচ্চকুপাচলরাজিতমৌক্তিক হারময়াতররোধসিকে । 
নবমণিকোটিকভাঙ রকঞ্ুকিশোভিততারকহারমতে, 
জয় যমুনে জয় ভীতিনিবারিণি সঙ্কটানাশিনি পাবয় মাম ॥ ৬. 
করিবরমে।ক্তি কনাপসিক-ভঁষণবাতচমতকৃত চঞ্চলকে, 
মুখকমলামলসোরভচঞ্চলম শুমধুবতলোচনিকে । 
মণিগণকু'ওললোলপরিস্দ,রদাকুলগণ্ডযুগামলকে 
জয় যমনে ভীতিনিবারিণি স্ঘটনাশিনি পাবয় মাম্‌ ॥ ৭॥ 
দেবি। তোমার শরীর নবীন মেখমালার ন্যায় প্রগাট নীলব্ণ, দেহকাষ্ি 
" সবর্ণভূষণের দ্বারা শোভামিত হইতেছে, তোমার ক্র্্যালোকদদী” বিবিধ স্বর্ণভূষণ, 
মণিময় বিচিত্র পট্টবস্ত্রের প্রভা হূর্যাকিরণকে পরাজিত করিয়াছে, হে মণুনে ৷ 
' তৃমি সকলের প্রধান। এবং ভবভয়নিবারণ ও সঙ্ধটবিনাশ করিয়া থাক, এক্ষণে 
. আমাকে পবিত্র করু॥ ৫॥ j j 
দেবি! তোমার পুলিনভূমি অতি মনোহর, তাহাতে যদুপতি মধুপানে মত্ত / 
হইয়া রাসমহোৎসবকালে অশেষ কেলি করিয়া থাকেম, তোমার তীরে যে সকল, 
 অতুযু্চ কুলীচলশ্রেণী আছে, তাহার! তোমার যুক্তাময় হারন্ধপে শোভা পাই 
তেছে, তোমার মধ্যে যে সকল মণি জাছে, তাহাতে সর্য্যকিরণ পতিত হইলে 
অতিশয় প্রদীপ্ত হই! তোমার তারাহারের কার্য করে; হে যযষুনে ৷ তুমি 
সকলের প্রধানা এবং ভবন্দয় নিবারণ ও সঙ্গট বিনাশ করিয়া থাক, এক্ষণে . 
আমাকে পবিত্র কর | ৩ | 
| দেৰি! তুমি যে গজমুক্ত1 দ্বারা নাসিকায় ভুষণ ধারণ করিয়াছ, তাহ! বায়ু 
' হিল্পোলে চঞ্চল হইয়া অতি আশ্চর্য্য শোডা বদ্ধন করিতেছে, তোমার মুখক মলের 
সৌরভে মধুকরগণ মত্ত হইয়া লোচনধুগলের চাঞ্চল্য বৃদ্ধি করিতেছে । তোমার 
কুম্তণে যে সকণ মণি আন্দোলিত হইতেছে, তাহার চঞ্চল প্রা নিরস্তর গণ্ড- 
যুগলকে রাগ্যুক্ত করিতেছে ভে মখুনে। তুমি সকলের প্রধান! এবং ভনভয় 
নিবারণ ও সঙ্কট বিনাশ করিয়া থাক ; এক্ষণে আমাফে পবিত্র কর : ৭ 


২০৪ শঙ্করাচাধ্যের গ্রন্থমাল।। 


কলরবনৃপুরহেমময়াচিতপাদসরোরুভসারুণিকে, 
ধিমিধিমিধিমিধিমিতালবিনোদিতমানসমঞ্জলপাদগতে । 

তর পদপঙ্কজমাশিতমানবচিত্তসদাখিলতাপহরে, 

জয় যমূনে জয় ভীতিনিবারিণি সঙ্কট নাশিনি পাবয় মাম ॥ ৮ 
ভবোস্তাপাস্তোধৌ নিপতিতজনো দর্গতিযুতো, 

যদি স্তৌতি প্রাত; প্রতিদিনযনন্ঠা শরয়তয়! 

হয়াহেধৈ; কাম" করকু্তমপু্জে ববিন্বতাং, 

সদ! ভোক্তা ভোগান্মরণসময়ে যাতি হরিভাম॥ ৯ ॥ 

তি শ্রীমংপরম হতস শীমচ্জঙ্গ বাঁচা্্যবিরচিত যমুনা কম ॥ 


কাশীপঞ্চকস্তোত্র 


আশ্রাগনেশায় নমঃ 
মনোনিবুস্তি; পরমো পশান্তিঃ, শা তার্থবয্যা মণিকণিক1 চ। 
জ্ঞানপ্রবাহা বিমলাদি গঙগ।, সা কাশিকাহং নিজবোধরূপা ॥ ১ ॥ 
দেবী তোমার অরুণবর্ণ চরণসরসীকুচে কলরবপূর্ণ হেমময় নাপর শোভা! 
পাইতেছে, তোমার গতিকালে যে পাদতলে “ধিমি ধিমি” শব্দ হয়, এ মনোহর 
শব্দে জনগণের চিত্তের আনন্দবদন হইয়া থাকে । আর যে সকল মানব তোমার 
পদপঙ্কজ আশ্রয় করে, তুমি তাহাদিগের চিত্তের সমন্ত তাপ হরণ কর। হে 
ধমুনে, তুমি সকলের প্রধান! এবং ভবভদ্ক নিবারণ ও সঙ্কট বিনাশ কণিয়া থাক; 
এক্ষণে আমাকে পবিত্র কর ॥ ৮ || 
যদি কোন দুর্গতিযুক্ত মন্নধা সংসারসাঁগরে পতিত হইয়া প্রতিদিন প্রাতঃ- 
কালে অনন্চিত্তে এই স্তব পাঠ করে এবং আপন হস্তে কুম্থমাগ্রলি লইয়। 
আদিতানন্দিনী যমুনার অর্চনা করে; তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ইইকালে বিবিধ 
ভোগে কালযাপন করিয়া পরকালে বিষ্ণুপদ পাইয়। থাকে ॥ ৯ ॥ 
ইতি যমুনা্কস্তোত্র লম্পূণ ॥ 


বিধ হইতে ঈনের নিবৃত্তি হইলে যে সব্ববিষয়ের শান্তি হয়, তাহাই তীর্থ, 
এপ্রধান। মণিকর্ণিকা, আর সর্ববিষয়ে যে জ্ঞান জন্মে, তাহাই বিমলা গঙ্গা, সুতরাং 


কশাপঞধ্কত্তে জর 1 ২*৫ 


যস্তানিদং কল্িতমিজ্রজালং, চরাচরং ভাতি মনোবিলাসম। 
সচ্চিংস্থুখেক। পরমাত্মরূ পা, সা কাশিকাহং নিজবোপরূপা ॥ ২ 
কোশেন পঞ্চস্থধিরাজমানা, বুদ্দিভবানী প্রতিদেহ গেহম্‌। 
সাক্ষী শিবঃ সব্বগতোহগ্তরাক্মা, সা কাশিকাহং নিজবোধনাপা ॥ ৩ । 
কা গ্যাং হি কানতে কানা কাশি সব্বপ্রকাশিকা । 
সা কাণা বিদিতা যেন তেন প্রাপা হি কাশিকা 008) 
কানাক্ষে এ শরীবং এিডবনজননা i Le. জন্গঙগ।, 
ভক্তি; শন্গী গয়েয়ং নিজগুরু৮রণধানতে [াগপ্রয়াগঃ । 
বিশ্বেশোঃয়" তৃরীয়্নঃ সকলজনননসরবর্ষিঠতোহশরাগা, 
দো সব্বং মদায়ে যদি বসতি পুনস্তীর্থমনাৎ কিমি ॥ ৫ 
£তি শী মচ রাচা্যাবিরচি তং বির ॥ 
ET oe কাশার তুলা অর্থাং কানা মেকঞপ মুক্তি 'পদান কন, 
আঞতত্বরপরিষ্ঞান ভইলেও সেইরূপ মুক্তি হইয়া পাকে ॥ ১॥ 
মাম্মতত্বপরিজ্ঞান ভইলে এই চরাচর বিশ্ব ইপ্গালবহ কগিত বোধ হয় 
এবং এগনই নিভা-শ্গাথের আবিভাব হয়া থাক আর চিৎস্বরূপের প্রকশি হ্য়, 
তর? আগ্মত গপরিঙ্গানহ কাঁশার তুলা'॥ ৩ 
অন্নময়াদি পর্চকোনে যে বগি বিরাদমান হয়, 4 বৃদ্ধি ভবানস্বণপা, মার 
৯1 (েহর্প প্রতি গ্রতেট আছে এবং মিনি সন্দসাক্ষা সন্বাপ্র্ধানী পরমা, 
(তাঁনই শিব, সুতরাং আত দ্রপরিক্ঞানহ কানার তুলা অথাৎ কাও যেরূপ মুণি 
প্রদান করেন, আ এত ্পরিজ্ঞান হইউ(৩৪ সেইদপ মুক্তি হইয়া থাকে । ০॥ 
জ্ঞানেই কাশীর প্রকাশ হনব এবং (সেঃ জ্ঞানঞ্জণ কাশাহ সকলকে প্রকাশ 
করে। এইদপ জ্াানকাশীকে যিনি জানিতে পারেন, তিনিই সব্বপ্রকার বান 
লাভ করিয়া খাকেন, জানের উদয় হইলে আর কাঠ্াদির প্রয়োজন নাই 1) ন | 
প্রকৃত পক্ষে বিবেচনা করিয়া দেখিলে মানবের শরীরই কাণাক্ষেত্র, জ্ঞান কূপ 
গঙ্গা [এিঠবনজননা,৬ক্তি ও এরা ভঠারাই গয়, নিজ গুরুর চরণধ্যানহ প্রয়াগ 
এব" সব্বজনের মনঃসাঙ্গীতত অগ্রা গাই বিশ্বের তরায় বক্ষ সুতরাং আমার 
শরীরমধ্যেই সকলে বাস করিতেছে, তবে আগ অগ্ঠ তাখে প্রয়োজন কি? ৫। 


হতি কাশাপঞ্চকপ্তোএ রা: 2 
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